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হ্গীজ্রন্ম স্পিলকা। ১০৮৯ 


সংস্কত চক্দ্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্রাত্য 
কার়স্থচনক্ড্রিক! ইত্যাদি প্রণেতা 
ভরীজয়চক্দ্র পিদ্ধান্তভূষণ- 
প্রণীভ | 


৬৮কাশীধাম 


শ্রীবটুকদেব সুখোপাধ্যায এম্, এ দ্বার! 
প্রকাশিত । 


মূল্য ১২ এক টাঁকা। 
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চি ১ 


প্রকাশকের নিবেদন । 


কিছুদিন পুর্ববে বিলাতের বিখ্যাত ডাক্তার স্তর টমাস্‌ ব্রাউনের 
উক্তির মধ্যে পাঠ করি,__ 
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কিন্ত কিরূপে এই খণ আদায় করা সম্ভব সে সম্বন্ধে কোন কথাই 
তিনি বলেন নাই । সেই সময় হইতেই মনে হইত আমাদের আর্ধশান্ত্রে 
স্বাস্থা ও দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু সে সমুদ্র মন্থন 
করিয়া কে তাহা সংগ্রহ করিবে ? 

কিন্ত ভগবানের মহিমা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বুঝিব? যখম আমার 
মনে এই চিন্তা উঠিয়াছিল তাহার বহু বৎসর পূর্বেই শী সংগ্রহ কার্ধ্য হইয়া 
গিয়াছিল। পৃজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয়ের সহিত 
কথায় কথায় জানিলাম যে প্রাঞ্ম ১৭ বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় স্তর রমেশ চন্দ্র 
মিত্রের সহিত বর্তমান কালে নব্য সুধীগণের অল্পাযু হওয়ার কারণ কি এই 
সম্বন্ধে কথা হওয়ার পর তিনি তাহার সম্পাদিত সংস্কৃত চন্দ্রিকাঃ 
“পুর্বকালীনা কথং দীর্ঘামুষঃ” শীর্ষক একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। সংস্কৃত অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে 
আধুনিক শিক্ষিত সমাজে অধিকতর পঠিত মনে ভাবিয়! “জীবন-শিক্ষা” 
নাম দিয়া উহার বঙ্গানহ্বাদও যে তিনি অনেকদিন পূর্ব হইতেই 
,করিয়া রাধিক়্াছেন, সে কথাও তিনি আমায় বলিলেন। আমি তাহার 


চু 


নিকট হইতে লইয়া সেই বাঙ্গাল! প্রবন্ধটী ১৩১৬ সালের শ্রীভারত- 
ধন্ম মহামণুলের বাঙ্গালা মুখ পত্র “ধর্ম প্রচারকে” প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা 
করি। ই্র প্রবন্ধটী যে বৎসরের ধর্ম প্রচারকে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা 
নিংশেষিত হইয়া গেলে পরও যখন অনেকের নিকট হইতে প্র প্রবন্ধটী 
পাইবার জন্ত আগ্রহ পূর্ণ পত্র আসিতে লাগিল তখন প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করার আবশ্তকতা উপলব্ধি হইল। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া 
উনার কোন অংশ পরিবর্তন বা পরিবদ্ধন সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন 
কথা বলিবার থাকে তাহা! অনুগ্রহ পুর্ব্বক জানাইলে আগামী সংস্করণে 
যতদূর সম্ভব তাহা করা যাইবে । 

পুস্তকখানি পাঠ করিয়! হিন্দুদিগের আচারের উপযোগিতা সম্বন্ধে 
আবও বিশদভাবে বদি কেহ জানিতে ইচ্ছা! করেন তাহা হইলে তিনি 
পুজাপাদ ৬তৃদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত “আচার প্রবন্ধ” নামক 
পুস্তক পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারিবেন । 


জীবন শিক্ষণ । 
বিষয়ানুক্রমিক সুচী । 


প্রথম উপদেশ 


আযুর লক্ষণ 

রোগ বিভাগ 

আগন্ধক মৃত্যু 

স্বাঙ্থ্োর ব্যতিক্রম (কারণ ও কারের ব্যভিচার ) 
আঘু ও মৃত্যুটা কিরূপ ? 

প্লেগ ইত্যাদির কারণ 

অন্বয়, ব্যতিরেক 


দীর্ঘদীবনলাতের বিধান 


দ্বিতীয় উপদেশ 


ধন্ম কি? 

ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মত 
অধম্মের শক্তি 

সদাচার 

আঘুর্বেদে সদাচার 
অসাত্যোযক্ছিয়ার্থ সংযোগ 
প্রজ্ঞতাপরাধ 

পরিণান 

মাতৃকা ( বালগ্রহ ) 
সাত্বিকাদি ধনভেদ 
আধন্মের ফল 
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১/৯ পৃষ্ঠা 
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স্বাস্থ্য ও দীর্ঘাযুস্কর দৈনিক কুত্য ১১৫ 
*প্রাতঃকৃতা ১১৬ 
প্রথম যাষাদ্ধ রুত্য ১২০ 
দ্বিতীয়” ১২৯ 
“তৃতীয়” ১১২ 
প্চতুর্থ” ১২১ 
মৃত্তিকা ও সাধ'রনের গুণ ৯২২ 
বস্ত্রের গুণাগুণ ১২৪ 
সন্ধ্যার গুণাগুণ ১২৫ 
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মন্ত্র এবং মন্ত্রশক্তি রর ১৫৫ 
অধিকারী ভেদে মন্ত্র ভেদ ১৫৯ 
হিন্দু ও মুসলমানের মন্ত্রের সমতা! ১৬ 
পঞ্চ মহাযজ্ঞ ১৬ 
পঞ্চম যামাদ্ধ কৃত্য ১৬ 
আহারের সহিত ধর্ম্দের কিসম্বন্ধ ? ১৬৩ 
আহাধ্য বস্ত ১৬৪ 
অমৃত কি? ১৬৫ 


নিষিদ্ধ আহার্য্য ১৬৭ 
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পাচক ও পাঁচিক। ১৬৯ 
অবীর! বা বিষকন্তা ১৭১ 
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ভোজনোত্তর নিয়ম ১৭১ 
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কুত্রিম বিষ ১৮৫ 
ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম যামাদ্ধ ক্লত) ১৮৫ 
রাত্রি কৃত্য ১৮৬ 
শয়ন কৃত্য ১৮৭ 
লপ্তম উপদেশ ১৯০--১৯৫ 
শাদ্ধ মাহাত্ম্য ১৮৯ 
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গো সেবা | ১৯* 
চিকিৎসা ও ওঁষধ ১৯৩ 
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অইম উপদেশ ১৯৬--১৯৯ 
উপসংহার ১৯৬ 


যঠ্ঠোপদেশ। 


ন্‌ স্বাস্থ্য ও দীঘাযুফর দৈনিক কৃডা। 

্বাস্থা ও দীর্ঘায়, সন্ধে ধবিগণের এই অভিপ্রায়_ 
ূ “ধন্ধার্থকামমোক্ষাণ।ং, পপ্রাণাঃ সংস্থিতিভেতবঃ । 
ডি তান্‌ নিপ্রতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতং |” 

অর্থ-ধন্ম, অর্থ, কামনাপুরণ, মুক্তি এই সমস্তই একমাত্র প্রাণ 
থাকিলেই সম্পন্ন হইতে পারে, এমন ছুলভি মভোপকা'রী প্রাণকে 
যাহারা অবহেলায় নষ্ট করে, তাহারা ধন্ম, অর্থ, অভিপ্রেত বিযর এবং 
মোক্ষও তত্নহ হারায়; আর যাহারা সাধারণ একটু যন্ত্র করিয়া এই 
প্রাণকে রক্ষা করে, তাহারা সে সমস্তই রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। 

সেই “সাধারণ একটু যত্র্টাই প্রাত্যহিক ক্রিয়া_ অর্থাৎ মলমত্র 
ত্যাগ, স্নান, আহার, বিহার, সংসর্গ ইত্যাদি। ইহা সর্বদাধারণেই করিয়া 
থাকে, কিন্তু উহা দেশ কাল পাত্রান্ুসারে *৪ খধিবাক্যান্থবায়ী করিলেই 
অনায়াসে নীরেগ ও দীর্ঘাযু হওর়া যার। ইহা অর্থসাধ্য ও নহে, শ্রমসাধ্য ও 
নহে, কেবল একটু আনিন্তমাত্র ত্যাগ করিলেই হয়। 

একটু বিবেচনা! করিলেই বুঝিতে পারা যার যে_মন্বাদি ধন্মশার্শে 
উপরে পররক্ম হইতে নীচে তৃণাদি পর্য্যন্ত--লৌকিক সকল বিষয়েবই 
তন্ন তন্ন করিয়া খধিরা বলিয়াছেন, কিন্তু রোগের বিষয়টা তেমন বিশেষরূ:প 
বলেন নাই, অথচ দেখিতে পাওয়া যায় রোগটা সর্ধশরীর সাধারণ, 
রোগসম্বন্ধে তাহাদের না বলার কারণ এই রূপ বোধ হয় যে, 
ধশরশান্্ানুসারে দৈনিক আচার আহার বিহার সংসংসর্গ ইত্যাদি 
কাধ্য করিলে স্বতাবতঃই রোগ হইবে না, স্থৃতরাং নিশ্রয়োজন বিধায়ই 


১১৬ জীবন-শিক্ষা। 


রাগের বিষগ্ত বলেন নাই, সেজন্য স্বাস্থ্য নৈরুজ্য ও আয়ুষ্যের কাৰণ 
প্রাতে গাত্রাখান হইতে রাত্রে শয়ন পর্য্যন্ত সমস্ত দৈনিক ক্রিয়াই 
উপদিই ভইহেছে ইহার প্রতোকই শাস্ব ও যুক্তি যুক্ত 7... ৮ 
তি প্রভাষে গণত্রাথান করিয়া দেবগণ, খষিগণ ও মতাপুরুষ গণেব £ 
নামন্মরণ কলিবে * তাহাতে দেব খষি ও নহাপুরুষগণের পৰি 
জীবনচরিত স্মরণ হই ধ আমরাও রূপ বাধভার করিলে 
আর আমাদের কোন রূপ রি হইবে না, স্থথে স্খে আগত 
টি? কাটিরা যাইবে। তহং্পরে শয্যায় টানি হয়া সহসা 


প্রাতকৃতা। 











». ক্ধা মর  রিগুনাস্কারী, ত ভান্গুঃ শশী ভূ'মন্্াতো বৃধশ্চ। 
গুরুণ্চ শুক, এনী ব্াহকেতূ, কুব্বন্ত সর্ব মম সুপ্রভাতং ॥ 
অহলা! ছোপটী কৃস্তী, ভারা মন্দোদরী তথা। 
পর বৃহ সমর, নেভাং সৌভাগ্য তম্য বৃদাতে ॥ 
পুণাশ্োকো নলো রাজা, পুণাশ্লোকো যুবিষ্ঠিবঃ | 
পুণাপ্লোকা চ বৈদেশ্ী, পুণাশ্লোকো জনাদ্দনঃ ॥ 
জনা'মি ধন্মুণ ন চ মে প্রবুত্তি, জানামাধন্মণ ন চ মে নিবৃত্বিঃ | 
তা জঘাকে শ হৃদি স্থিতেন, থা নিুক্তোহশ্মি তথা করোমি ॥ 
লোকেশ চৈতন্তনরাধিদেব, প্রকান্ত বিষে ভবদাক্ঞয়ৈব | 

[৪ সমুখার তব প্রিয়ার্থং সংদারযাজামনুবত্ীয়িষ্যে ॥ 
কা'ভাবাধাজ্জবীনো নাম রাজা বাহুসহত্রধূক্‌। 
মেন সাগরপন্য্থা ধনুষা নিক্জিতা মন্ী ॥ 
যন্ত সংকার্ভয়েন্নাম কল্যমুখায় মানবঃ | 
ন ভন্ত বিভ্তনাশঃ শ্তানষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ ॥ 
বকোটকস্ত নাগস্ত দময়ন্ত্যা নলস্ত চ। 
খত্ুপর্ন্ত রাজর্ষেঃ কীর্ভনং কলিনাশনং ॥ 
প্রভাতে ধঃ ম্রেনিত্যং ছূর্াদুর্গাক্ষরদ্ধয়ং। 
আপদপ্তন্ত নশ্তান্তি তমঃ সুর্যোদয়ে যথা ॥ 


প্রাতঃকৃত্য । ১১৭ 


পদ্মে গুরুচিন্তা করিয়া ও গুরুমন্ত্র দশবার জপ করিয়া গুরুকে প্রণাম 
করিবে * | পরে পপ্রিয়দত্তারৈ ভূবে নমঃ” “কুলবৃক্ষায় নম:” বহিরা 
পৃথিবী্চে নমস্কার পূর্ববক দক্ষিণ চরণ পৃথিবীতে অর্পন করিবে। 1 
তৎপরে শালগ্রামাদি দেবতা প্রণাম ও তুলসী প্রণাম করিয়া, বহির্গত 
হইয়া ব্রাহ্মণ, ভাগ্যবতী স্ত্রী, অগ্নি, গো প্রভৃতি দর্শন করিবে। পাপিষ্ঠ, 
ডগা, মদা, উলঙ্গ ও ছিন্-নাসিক ব্যক্তিকে দেখিবে না, ইহার! কুপ্রভাত 
স্চক। 1 দিবসে প্রাতে ও সায়ংকালে উত্তর মুখ এবং রাত্রিতে দক্ষিণ 
মুখে পাদুকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মলমৃত্র ত্যাগ করিবে, কিন্তু ছায়া বা বে 
স্থানে ুর্যারশ্মি প্রবিষ্ট না হয়, এবং অন্ধকারে মলমৃত্র ত্যাগে দিগের 
নিয়ম নাই, ইহা মন্থু প্রভৃতির মত। মহধষি বেদব্যাস হেতু নির্দেশ 
পূর্বক বলেন--( আহ্িক আচার তত্বে মহাভারত |) 
“প্রত্যাদিতাং প্রতিজলং প্রতিগাঞ্চ প্রতিদ্বিজং । 
মেহস্তি যে চ পথিষু তে ভবস্তি গতায়ষঃ॥” 
অর্থ- যাহার! কূর্যায জল গে! ও ব্রাহ্মণের অভিমুখী হইয়া এবং পথে 
মলমৃত্র তাগ করে, তাহাদের আয়ুর পরিমাণ কমিয়া যায়। 
** “অখওমগলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। 
তৎপদং দশিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ 
“ত্রহ্ধানন্দং পরমস্থখদং কেবলং জ্ঞানমুত্তিং | 
দবন্বাতীতং গগণসদৃশং তত্বমস্তা দিলক্ষ্যং ॥ 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা সাক্ষিভৃতং | 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥ 
+. “সমুদ্রমেখলে দেবি ! পর্বতন্তনম গুলে । 
বিষুপত্তি নমস্তভ্যং পাদম্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥” 
+ দৈনিক কৃত্য সম্বন্ধে অশেষবিশেষ আহ্িকাচার তত্বাদি- 
পুস্তক বা কর্মননিষ্ট ব্রাহ্মণ হইতে জ্ঞাতব্য । 


১১৮ জীবন- শিক্ষা । 


যে পৃথিবীর ফল শশ্ত আহার করা হয়, ত্ী মলটাও পৃথিবীতেই 
তাগ করা উচিত, তাহাতেই পৃথিবীর পোষণ হইবে, নচেৎ পৃথিবী ক্ষর 
প্রা হইবে। কিন্তু সাক্ষাৎ পৃথিবীতে নহে, তৃণাদির উপরে মল ত্যাগ 
করিয়া পুনঃ তাহা মৃত্তিকার দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, এজন্যই জলে মলত্যাগ 
করা নিষিদ্ধ । (মন্তু ৪, ৪৫_-৫২,) 

জল শৌচের পরে, প্রস্রাব দ্বারে একবাব, মল দ্বারে তিনবন 
মৃত্তিকা শৌচ করিবে, তৎপর প্রথমে কেবল বামহস্ত দশবার মৃত্তিকা দ্বার! 
ধৌত করিবে, পরে দুই হস্ত সাত বার ঘুক্তিকা দ্বারা পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ পুর্বক 
ধৌত করিবে, উভয় করপৃষ্টে সাতবার, উভয় পাদতলে তিনবার মৃত্তিকা 
ঘর্মণ পূর্বক ধৌত করিবে । তৎপরে তৃণাদি দ্বারা তিন বার নখ শোধন 
করিয়া পাদতল উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিবে। শুর মৃত্তিকা শৌচে 
বারের নিয়ম নাই, যাহাতে ছুূর্গন্ধ দূর হয় তন্মাত্র করিবে। 

ভঃপর মুখ প্রক্ষালন-__ 
“আঘুর্ধলং যশো বর্চঃ প্রজাঃ পশুবস্থনি চ। 
বরহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নো ধেহি বনম্পতে ॥৮ 

এই মন্তরোচ্চারণের সহিত আযু ও বলপ্রভৃতি প্রার্থনা পূর্বক, কদদ্ধ 
নিশ্বাদি কাষ্ঠ দ্বারা দত্ত ধাবন করিবে । অমাবস্তা, ষষ্ঠী, নবমী ও প্রতিপদ 
ভিথিতে ; রবিবারে, দক্ষিণ মুখে, এবং গীড়িত ব্যক্তি দত্তধাবন 
করিবে না* | উক্ত নিষিদ্ধ তিথি ও বারে দ্বাদশবার জল গড, দ্বারা 
মুখ প্রক্মালন করিলেই মুখশুদ্ধি সম্পন্ন হয় জানিবে। / 


“কদস্ববিহ্থদিরকরবীরবটাজ্জুনাঃ । 
তগরং বৃহতী জাতী করঞ্জাকাতিমুক্তকাঃ ॥ 


প্রাতঃকৃত্য । ১১৪৯ 


কপোলদয় স্বীত করিয়া জলে মুখ এমন ভাবে পরিপূর্ণ করিবে যে, 
মুখকুহরে পুরিত জলের চাড়ে যেন চঙ্ষুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাগুলিতে চাড 
লংগিয়া, অভান্তরের ময়লাগুলি বাহিরে চক্ষুর কোণে আসিয়! জমা হয, 
হতপরে চক্ষু প্রকাশ করিয়! বামচক্ষুতে মধ্যবেগে জলের ঝাপটা নয় বার 
দক্ষিণ চক্ষুতে নয়বার ও ভ্রমধ্যে নয় বার জলের ঝাপটা দিয়া মুখেক 
জলটা ফেলিয়া দিবে। 

পৰে সমর্থ ব্যক্তি যথা বিধি স্নান করিবে । অসমর্থ বাক্তি আদ্র গাত্র 
ম'চলনী দ্বাবা আপাদমস্তক মান্জন করিয়া মন্তম্নানান্তে প্রাতঃসন্ধা] 
করিবে * | ঘদি বিশেষ কার্যান্রোধ থাকে, তবে প্রাতঃক্রিয়াৰ পরেই 
ম'দ্যাক্তিক ক্রিয়া ও ভোজনাদি অগত্যা করিবে । মনু বলেন (5৯৫) 
“ খবয়ো দীরঘসন্ধত্বাদীর্ঘমায় বাপু, 0৮ অর্থ_ষিগণ দীর্ঘসন্ধ্যা করিতেন, 
সেজন্য  শীরোগ দীর্ঘায়, লাভ করিয়াছিলেন | 


ভম্ব,মধুকাপামার্গশিরসোডুম্ুরাসনাঃ। 
ক্ষীরিকণ্টকবক্ষাষ্ঠাঃ প্রশস্তা দন্তধাবনে ॥ 
গুনাকতালহিস্তালখ্জ.বৈঃ কেতকীযুতৈঃ। 
নারীকেলেন তাড্যা চন কুর্ষাদ্দন্থধাবনং ॥ 
অমাবস্তাস্থু ষষ্ট্যাঞ্চ নবম্যাং প্রতিপগ্যপি । 
বজয়েদস্তকাষ্ঠন্ত তখৈবাকস্ত বাসরে ॥ 
মুহ্রাঃ স্তাদ্দক্ষিণাস্তেন পশ্চিমাস্তেন চাময়ঃ। 
পুর্ববাস্তেনোত্তরাস্তেন সম্পদে দস্তধাবনাৎ ॥ 
দস্তানুদ্ধমধো ঘৃষ্টণ গ্রাতঃ সিঞ্চেচচ লোচনে। 
তোয়পূর্ণমুখংকৃত্বা চক্ষুরাশ্ড প্রসীদতি ॥ 
(ইত্যাদি বতর শব্কল্পদ্রমে দুষ্টবা । ) 
* প্রীতঃসন্ধযাঙ্গ প্রাণায়াম যথারীতি অবশ্তা কর্তব্য, ইহার বিশেষ 
বিণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় বলা যাইবে। 


১২৯ জীবন-শিক্ষা। । 


প্রাতিঃ সন্ধ্যা শেষ করিয়া! কেশপ্রসাধন, দর্পণাবলোকন পূর্বক দধি ও গো 
ছুর্বাক্ষত প্রভৃতি মঙ্গল দ্রব্য * দর্শন ওস্পশন করির! 
পুষ্পাহরণার্থ বহির্গত হইবে । শত্রু, পতিত, বন্ুশক্রুতে 
আক্রান্ত, কুটিলমতি, বন্ধ্যা, বন্ধ্যাভর্তা, নীচলোক, মিথ্যাবাদী, অমি'তবায়শীল, , 
পরাপবাদ কারী এবং শঠ বাক্তির সহিত সংসর্গ বা বন্ধুত্ব করিবে না, এক 
হস্তে নেত্রম্পর্শ কারবে না, করিলে চক্ষুর তেজ নষ্ট হয়, মুখ আচ্ছাদন না 
কবিরা জ্স্ন বাঁ উচ্চচাম্ত করিবে না এবং কাসিবে না, সশব্দে অধোবাদু 
ত্যাগ করিবে না, নখে নথ বাজাইবে না, নিরর্থক তৃণক্ষেদ করিবে 
না, মুন্তিকায় অঙ্কন করিবে না, এবং দন্তে শ্ম্র কাটিবে না। 1 
অধায়ন, অধ্যাপন, লিখন ও পঠন ইত্যাদি সাংসারিক আবগ্যক 
কর্ম করিবার জন্ত এই সমর ' নির্দিষ্ট করিয়া প্াশিতে 
শান্ত্ের আদেশ । 
লোকেক্সিন্‌ নঙ্গলান্তপ্টো, ব্রাঙ্মণো গৌহু তাশনঃ। 
হিরণাং সর্পিরাদিত্য, অপো রাজা তথাষ্টনঃ ॥ 
আচান্তস্ত ততঃ কুধ্যাৎ পুমান্‌ কেশপ্রসাধনং | 
(হত্যাদি আত্িকতত্বে জ্ঞাতবা । ) 
বিদ্বিপতিতোন্সত্তবভবৈরাতিকুটকৈঃ। 
বুধো মৈত্রীং ন কুববীত নৈকং পন্থানমাশ্রয়েৎ ॥ 
বন্ধকী-বন্ধকীভর্ত-ক্ষু দ্রাকানৃতকৈঃ সহ। 
তথাতিব্যয়শীলৈশ্চ পরিবাদরতৈঃ শঠৈঃ ॥ . 
ন'সম্ব তমুখো ভূস্তেৎ হাসকাসৌ বিবজয়েৎ। 
নোচ্চৈহসেৎ সশবাঞ্চ ন মুঞ্চেৎ পবনং বুধঃ ॥ 
নখান্ন বাদরেৎ ছিন্দ্যাৎ ন তৃণং ন মহীং লিখেৎ। 
নশ্মকতক্ষয়েনো্ং মৃদীয়ান্ন বিচক্ষণঃ ॥ 
চক্ষু পরিহিতাকাকজ্ফ্ী ন ম্পৃশেদেক পাণিনণ ॥৮ 
(আহ্িকতত্বে বিষুপুরাপ 1 ) 


প্রথম যামাদ্ধ” কৃত্য। 


দ্বিহীয় যামাদ্ব কৃতা। 


চতুর্থ ঘামার্ধ কৃত্য। ১২১ 


, তৃতীয় যামান্ধে মাতা, পিতা, গুরু, ভার্ধযা, প্রজা, দীন, দুঃখী, আশ্রিত, 
অতিথি ও অভ্যাগতাদির পোষণের জন্য অনিন্দনীয় 
তীর যামাদ্ধ কৃতা । রঃ 
টু অধর্দম্বের স্পশশন্ত অর্থাগমের চেষ্টা করিবে । » 
সব্বাঙ্গে উত্তমরূপে বিশেষতঃ শিরে কর্ণে ও পাদতলে তৈল মর্দন করিবে, 


চতুর্দশী, অষ্টমী অনাবস্তা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, রবি, 
চতুর্থ যামাদ্ধ কৃত্য। 2 

রি বুহ্পতি, মঙ্গল ও শুক্রবারে তিল তৈল নিষিদ্ধ। 
ন্যপইতল ফুলেলতৈল বা পক্কতৈল সকলতিধি ও সকল বারেই ব্যবহার 
করা যাইতে পারে । 1 

ততপনে বথাবিধি স্নান করিবে । ম্োতেরপ্রবাহে স্রোতের অভিমূখে.. 

অন্তন্ধ সুর্যাভিমুখে স্গুন করিবে, এবং নদীর প্রথম প্রবাহের 
। £জারাল ) জলে ম্লান সর্বথা নিষিদ্ধ।-: অঙ্গের তৈলা পসারণের জন্য 


« পবিহ্যজেদর্থকামৌ যৌ স্তাতাং ধশ্মবজিতৌ | 
ধন্মমপ্যস্থখোদকং লোকবিক্রষ্টমেব চ ॥ ( মন্তু। ৪1 ১৭৬) 
মর্থ-যাভাতে অধরন্ম হয় এমন অর্থ ও কাম পাঁরভ্াাগ করিবে। 
মন যে ধম্ম একান্ত সমাজ বিরুদ্ধ তয়, তেমন ধন্মও করিবে না। 
“স্তায়াগতং ধনঞৈব ন্তায়েনৈব বিবদ্ধয়েৎ। 
ন ধন্মার্থী নুসংশেন কন্মণা ধনমজয়েৎ। 
শক্তিতঃ সব্বকন্মাণি কুষ্যান্নদ্বিমনুস্মরেৎ ॥৮ 
(শান্তি, মোক্ষ, ২৯২,৪ ৫) 
+  “অভ্যঙ্গমাচরেন্লিত্যং স জরাশ্রমবাতহা | 
শিরঃ-শ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণে শীলয়েৎ ॥” 
“অতৈলং সার্ষপংতৈলং যত্তৈলং পুম্পবাঁসিতং |” ইত্যাদি । 
+ “ক্রোতসাং সংমুখো মজ্জেদ্‌ ত্রাপঃ প্রবহস্তি বৈ। 
স্কাবরেষু গৃহে চৈব সু্যসংমুখ আপ্লবেৎ ॥” 
“অগ্রান্থাস্তাগতা আপো নগ্থাঃ প্রথনবেগ্তাঃ ॥৮ 


১২২ জীবন-শিক্ষা। 


বন্ীকাদি নিষিদ্ধ মৃত্তিকাবাতীত * পবিত্র মৃত্তিকা দ্বারা ন্তপূর্ববক 
তৈলাক্ত গাত্রশোধন করিবে। 
এস্থলে হিন্দুর শরীরে মৃত্তিকাশোধন স্বাস্থ্যকর? না অগ্নক্ষার, (সাবান ) 
বন্তিকাণ্ড শোধন স্বাস্থ্যকর? ইহা বিবেচ্য_-সাবানে শরীবটা অতিরিক্ত 
সাবানের. পরিমাণে পরিফৃত হয়, মৃত্তিকায় তেমন হয় না। 
1৪11  পরিষ্কারটা গ্রীন প্রধানদেশে বা নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু অর্থাৎ ধাহারা 
একমাত্র নামাবলী বা চাদর অথবা অনাবৃত শরীরে সন্ধ্যা অড্টিক কেন, 
বা থাকেন, অথবা গ্রীক্ম কালে অন্তরে বাহিরে উত্তপ্ত ভইয়া অন*বুত শহীবে 
বাজন বায়ু সেবন বা শয়ন বা পর্যটন করেন, তাহাদের পক্ষে সাবান বাবহর 
স্বাস্কাকর হইতে পারে না । কেন না 
বৈগ্ শানে আছে-“মলায়ন্তঞ্চ জীবনং” 
“ জীবস্তিষ্ঠতি সর্ধস্মিন্‌ বীজে রক্তে মলেইপি চ 1” 
প্রারুতিক নিয়মে এই মানব দেে দ্বাদশ প্রকার মল অবস্থিত 
অ+ছে + এই মলগুলি দৈহিক বিষবিশেষ, উ্ভা দেভ রক্ষার বিশেষ কারণ, 
দে রক্ষায় যতটুকু মলের প্রয়োজন, তদতিবিক্ত মলই বিরেচন দ্'ব' 
মূত্র বিষ্ঠা ও শ্লেমাদি রূপে বভিগগত হয়, তাহাতেই মানব সুস্থ থাকে, 
স্ন্মাধা একটা মল যদি এককালে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়া বায় তবে 
মানব ঘুহুর্তকালও জীবিত থাকিতে পারে না, যেমন “ওলাউঠা” রেগে 
+*  “মুত্তিকাঃ সপ্ত ন গ্রান্থা বান্মীকে মুষিকোতৎকরে। 
অন্তুজ্জলে শ্মশানে চ বুক্ষমূলে সুরালয়ে। 
পরন্নানাবশিষ্টে চ শ্রেয়ঃকামৈঃ সদা নরৈঃ ॥ (আহ্িকতন্ধে ) 
+. “বসা শুক্রমস্থ৪. মঙ্জা মুত্র বিট্‌ ভ্ৰাণকর্ণবিট্‌। 
শ্লেশ্াস্রদূষিকা স্বেদে ছ্বাদশৈতে মলা নণাং ॥? 
(অত্রি৩১। মনত ৫1 ১৪৫) 


মৃত্তিকা ও সাবানের গুণাগুণ। ১২৩ 


বোগীর মলাশয়ে একটুকু মাত্র ঝিষ্টা সঞ্চিত থাঁকে না বলিয়াই মৃত্তা 
অনিবার্ধ্য হয়, এইরূপে অন্ান্য মল সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । 

মানবের শরীর হইতে যে ঘর নামক একটা! মল নির্গত হয়, ত্দারা 
সর্বদাই রোমকুপ গুলি রুদ্ধ থাকে, তাহা না থাকিলে বাহিরের দূষিত বাধু 
বা দূষিত বিবিধ বিষাক্ত পরমাণু সেই রোমছিদ্রে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইরা 
অনষ্টু উৎপাদন করিয়া থাকে । এজন্যই আধ্যজাতির পক্ষে সাবান 
মাথটা উচিত বলিম্না বোধ হয় না, কেননা সাবান মাথিলেই অ্রক্ষার 
পদার্থের আকর্ষণে এক কণিকা মাত্র 'ও মল শরীরে বা রোমকুপে থাকিতে 
পারে না, স্নানের গুণে তখনই আর ঘর্ম যোগার না, স্থতরাঁং তখন ৫৪ 
কোটী ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজাব রোমের ছিদ্র গুলি, এবং ৩ লক্ষ শ্মশ্রু ও কেশ 
ল * একেবারে ফাকা হইয়া যার, তৎক্ষণাৎ সেই অনাবৃত শরীরের রোম- 
ছিত্র-পথে দূষিত বারু ও বিবিধ দূষিত বিষাক্ত পরমাণু প্রবিষ্ট হইয়া 
নানবকে অন্ুস্থ করিয়া থাকে । 

কিন্তু যাহারা শীতপ্রধান দেশবাসী এবং অহিন্দু, তাভারা সাবান 
বাহার করিয়া, অমনি পাদাগ্র হইতে কণ্ঠ পধ্যন্ত হস্তপদান্রূপ 
পরিচ্ছদ একটার উপরে একটা স্তরে স্তরে জবরজঙ্গ ভাবে পরিধান 
+রে, তাহাদের সেই ফাকা রোমছিদ্রে দুষিত বারুবা বিষাক্ত পরমা 
প্রবিষ্ট হইতে অবসরই পায়না, সুতরাং তাহাদের পক্ষে সাবান মাথাটা 
অন্ুপকারী নাও হইতে পারে। যে সকল হিন্দু ভদ্রলোক ইংরেভী 
ধরণে চলেন, তাঁহাদের পক্ষে কথঞ্চিৎ সাবান মাথা খাটিলেও, ভারতীয় 








“রোয়াং কোট্যস্ত পঞ্চাশচ্চতস্রঃ কোট্য এব চ। 
সপ্তষষ্টিস্তথা লক্ষাঃ সাঃ স্বেদায়নৈঃ সহ ॥৮ 
(যাজ্ঞবন্ধ্য, প্রায়শ্চিভ্তাধ্যায়। ১৪ শ্লোক ।) 


১২৪ জীবন-শিক্ষ1 | 


গৃহলক্ষমী বর্গের__একবস্ত্রাবুত মাতৃ বর্ণের সাবান ব্যবহার অতীব গঠিত । * 
আমাদের হিন্দুগণের স্নানের সময় এজন্য মৃত্তিকা বিশেষ উপকারের 

কেননা উহাতে অন্্রক্ষার পদার্থ না থাকায় রোমকুপে * আবশ্তকীঃ 
আবরণ ময়লা টুকু থাক্িয়াই যায় বলিয়া, দুষ্ট বায়ু ও ছুষ্ট পরমা? 
শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। যদিও কোনও কোনও দ্রই দশট 
রোমকৃপের আবরণ ময়লা উঠিয়া যায়, তাহা ও স্ুস্সিপ্ধ সদ্গন্ধ কপৃৎ 
কুম্কুম (জাফরাণ ) মুগমদ মিশিত চন্দনান্থলেপনে, অথবা কেবল চন্দন 
বা তম্মান্থুলেপনে রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং দূষিত বাযুও উক্ত চন্দনান্লিপ 
দেহস্পশে পুত হইয়া স্বাস্থ্যের অন্থুকুলই হয়, এজন্যই স্নানানন্তর অন্ুলেপনেদ 
বিধি শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে। স্নান করিয়া কদ্রাক্ষমালা ধারণ করিলে 
তষ্টবাু ও দ্ষ্ট পরমাণু শুদ্ধ হইয়া 'বার; সংস্কারপৃত কুদ্রাক্ষ শরীরে 
থাকিলে বসন্তাদি সংক্রামক ব্যাধিও স্পর্শ করিতে পারে নী। 1 এজগ্ব 
মন্ত্রপৃত মৃত্তিকা শোধনই ভারতবধীয় হিন্দুর পক্ষে শ্রেরঃ | 

অনন্তর নিজের ধৌতবন্ত্র বা “তসববস্ত্র পরিধান পূর্বক মধ্যাহ্ব সন্ধা 
অনুষ্ঠান করিবে, অন্যের পরিহিত বস্ত্র ও গামছা ব্যবহার 
করিবে না, ইহাই বিষুধন্মোত্তরে উক্ত আছে__ 
“বস্ত্ং নান্ঠধূতং ধাধ্যং ন রক্তং মলিনং তথা |” 
“উপ!নহঞ্চ বাসশ্চ ধৃতমন্টৈর্ন ধারয়েৎ ॥” 


বস্েরগুণাগুণ। 


* ইহা মহাত্মা বিচক্ষণাগ্রণী জঙ্টিস শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয়ের উপদেশ । 
1 বৈদ্ভক রাজনির্থনট দ্রষ্টব্য । স্নান সম্বন্ধে বেদব্যাস বলেন__ 
“গুণা দশ স্নানশীলং ভজস্তে, বলং রূপং স্বরবর্ণপ্রশুদ্ধিঃ। 
স্পশশ্চ গন্ধণ্ বিশুদ্ধতা চ শ্রী; সৌকুমার্য্যং প্রবরাশ্চঃ নাধ্যঃ1” 
€( মহাভা, উদ্ঘযো ৪৭, ৩৪) 


সন্ধ্যার গুণাগুণ। ১২৫ 


উপবীতমলক্কারং শ্রজং করকমেব চ ॥৮ (মন্তু, ৪, ৬৬) 

অর্থ__অন্টে্ পরিহিত বস্ত্র পরিধান করিবে না, অন্তের ব্যবহৃত 
জুতা, বস্ব, ,যাজ্ঞোপবীত, অলঙ্কার, মালা এব* জলপাত্র বাবার করিবে না, 
করিলে সং ক্রামক রোগ জন্মে। 

যখন অন্তের ব্যবজত বস্ত্র পর্যান্ত সংক্রামক দোষে দূষিত, তখন 
অন্ঠের ব্যবজত বিষাক্ত লালাপুর্ণ ভশকায় তামাক খাওয়া এবং অন্তের 
মুখের টুরুট খাওয়া যে কত দৃষণীয় তাহা বিবেচনা কনা উচিত। 

সর্দববেদ পুরাণ স্মৃতি ও তম্থাদি শাস্ত্র সন্ধ্যার নিতাতা সমস্বরে কীত্তন 
করিয়াছেন, এসমন্ধে প্রমাণ উদ্ধৃত করা নিশুয়োজন | 

ধা রহিত ব্রাহ্মণের জীবন বৃথা; দয়া, দাক্ষিণা, সভ্যবাদিতা 
দান, নিয় সন্তোষ, পরোপকার, তীর্ঘন্ান, দেবকাধা, পিতৃকার্ধা ও 
'লোকিক কার্যা সমস্ত বৃথা | সন্ধ্যাহীন ব্রাহ্মণ চগ্ডাল চন্মকার 
ভইাতিও অপবিত্র, ইহা সমস্ত শান্ত্রেরই মত, দ্বিপক্ষ সন্ধাবক্ষিত হইলে 
বাঙ্গণ শুদ্রজাভিতে পরিণত হয়। সন্ধ্যার এঁভিক, এবং পারত্রিক 
"লীকিক অলৌকিক মভোপকারিভাব হেতু নিদ্েশ করা এই ক্ষ 
পূ্তকায় অসম্ভব । উহা বিশেষ প্রণিধান গমা, এবং তপঃস্বাধায়- 
নিরত ব্রাহ্মণেরই শ্রোতবা ; অপরের ধারণায় তাহা আসিতেই পাবে না। 

“সন্ধ্যা” অর্থ__ (সমাক্‌ ধায়ততি যা সা সগণা। ) সমাক্রূপে 
ধানের বিষয়, একাগ্রতার লক্ষা | প্রথমত এই সন্ধ্যা ষ্টিকর্তা 
ব্রহ্মারই ধ্যানে উপস্থিত হন, ব্রহ্মাই সন্ধার আবিষ্কর্ভা, তাই জঙ্গা 
হইতেই প্রথমে সন্ধ্যা জন্মেন__সন্ধ্যা ব্রহ্মার বন্যা | ব্রহ্মা যতই 
চিন্তা করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন, ততই উত্তরোত্তর অধিকাধিক 
অপূর্ব অপূর্ব অর্থ ব্রহ্মার হৃদয়ে আবির্ভত হইতে লাগিল, সন্ধ্যার 


ভিতরে তাদৃশ সুন্দর আশ্চর্ধ্য অর্থ অনুভব করিয়া ব্রহ্মা যেন আনন্দে 


সঙ্গ ডে । 


১২৬ জীবন- শিক্ষা । 


উন্ম'দ হইলেন, সন্ধ্যার সৌনর্ষ্যে মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মা এতই সন্ধার 
প্রতি অন্ুরক্ত হইলেন যে, যেন মুহূর্তকালও সন্ধ্যা হইতে বিরত হইতে 
পারিলেন না। যুগ যুগান্তর চলিয়া যাইতে লাগিল, সন্ধ্যার উপাসন' 
রসে ত্রহ্মা মাতোয়ারা, উন্মাদ, এমন কি? নিজের কর্তব্য স্থষ্টিম্মম ভূলিয় 
অহোরাত্র সন্ধ্যার প্রতিই অন্ুরক্ত, পরে ভগবান্‌ শঙ্করের উপদেশ ও ভরে 
প্রাতঃ, মধ্যাহু ও সায়াহু এইকপ সময় বিভাগ করিয়া ব্রহ্মা সন্ধ্যোপাসনার 
রত হইলেন, অপর সময় স্থ্টকাধ্য করিতে লাগিলেন । 

তদবধি ত্রহ্গা সর্ব বেদের সারভূত সন্ধ্যাকে মনে করিয়া নিজে 
প্রিয়পুত্র মরীচ্যাদি খষিদিগকে সন্ধ্যোপাসনায় দীক্ষিত করিলেন। খধিগণ? 
বুবিলেন, সন্ধ্যাই ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণত্ব, সন্ধ্যাই ব্রাহ্মণের জাতি, সন্ধ্যা ব্রাহ্মণের 
জীবন-সর্ধবস্ব, তাই ব্রাহ্মণ: ধন প্রাণ মান সুখ শান্তি, এমন কি ধন্ম অথ 
কাম ও মোক্ষ পধ্যন্ত তৃণতুল্য মনে করিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন, 
কিন্ত সন্ধ্যা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এমন কি 
এক বেলা সন্ধ্যা পণ্ড হইলে, সেই অপবাধের মোচনার্থ দশবার গায়ন্রী 
জপন্ধপ প্রায়শ্চিন্তাম্মক দণ্ড স্বীকার করিতে হয়! ক্রমে ত্রিসন্ধ্যা বাদ 
দিলে ব্রাহ্মণ শূদ্রজাতিতে পরিণত হন্ন। ত্রিপক্ষ “সন্ধা না কৰিলে 
মহাপ্রারশ্চি্তার্থ চণ্ডাল জাতিতে পরিণত হর। (বিঞু, পু ৩/১৮,৩৭--) 

এখন বিচার্ধ্য হইতে পারে যে, সেই সন্ধ্যার এত লৌন্দর্য্যটা কি? 
বরং অনেকে ভাবিতে বা বলিতে পারেন যে-সন্ধ্যার আবার এত সৌন্দধ্য 
এত উৎকৃষ্ট ভাব অথবা মনোহর অর্থ কি আছে? বরং এই মাত্রইত 
বুঝিতে পারা যায় যে, “মরুদেশোৎপন্ন জল আমার মঙ্গল করুন, আর 
কূপোদক, সমুদ্রোদক আমাদের মঙ্গল করুন,” এই প্রকারইত সন্ধ্যার 
অর্থ, ইহার আবার বাহাছুরী কি! এইরূপ ভাবা উচিত নহে। 


সন্ধ্যার গুণগুণ ১২৭ 


আদি স্বষ্টিতে ব্রহ্মা চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন বে 
এই পরিদৃপ্তমান জগৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রন্মেরই “বিবর্ত” চৈতন্তাস্া 
প্রদ্ধই দৃশ্তান জগন্রপ ধারণ করিয়াছেন, এই ক্ষিতি জল তেজ বায়ু 'ও 
আকাশ চৈতন্যাক্সা ব্রন্মেরই এক একটা অংশ, এই দেব মনুষ্য পশু পক্ষী 
কমি পতঙ্গ, ন্গেবই এক একটা সুস্মতম অংশ, সুতরাং যেই ক্ষি্তি 
ভল-তেজ বাঘু ও আকাশকে আমরা জড় পদার্থ দেখিতেছি, প্রকৃত 
পক্ষে তাভারা জড় নহে, কিন্তু, চৈতন্তাক্মা ব্রহ্ম সর্বত্রই “ অহং, আমি ” 
ক্পে বিবাজিত, ক্ষিতিয় আমি সদ্গন্ধ, জলের আমি রস, তেজের আমি 
প্রভা, বাশুব আমি স্পর্শ, আকাশের আমি শব, স্থতরাং সকলেই জীবন্ত, 
নকলেরই ভিতরে ভিতরে আমি আত্মা চৈতন্ত আছে * ইহাদের ও 
জীবন মরণ ও রোগ আছে । পরন্থ তন্মধ্যে যাহারা সমধিক তমোগুণে আক্রান্ত 
হারা জড়বত প্রতীয়মান হইতেছে, আর যাহারা ন্যনাধিক ভাবে সকগুণ- 
নর, তাহারা চেতন বা জীবন্ত রূপে প্রতীয়মান হইতেছে ; এই মাত্র 


পপ 


ভেদ, অতএন সকলেই চেতন, সকলেই জীবন্ত + আমরা জল আদি 





* গীতাম্ম আছে--৭১৮ “পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ” “রসোহহমপন্থু 
কৌন্তের” পপ্রভান্মি শশিক্ধ্্যয়ো৮ “তেজশ্চাম্মি বিভাবসৌ” 
“শব্বঃ থে পৌরুষং নৃষু” ইত্যাদি। 
1 এবং মহাভারতে আদি, ৮৯, ১১, শ্লোঃ_উক্ত আছে-_ 
জরাযুশ্ঠাজাওজা শ্চোস্টিস্চ সরীস্থপাঃ কূমরোইথাগ্ন, মতস্তাঃ 
তথাশ্মানস্ত্‌ ণকাষ্ঠঞ্চ সর্ব দিষ্ক্ষয়ে স্বাং প্রক্কৃতিং তজস্তে ৮ 
অর্থ_মশক দংশক পক্ষী সরীস্থপ কৃমি মণ প্রস্তর তৃণ কাষ্ঠ 
প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ কম্মফল ভোগের পরে পুনর্ধার নিজ নিজ 
কন্মক্ষম পূর্বদেহ ধারণ করিবে ॥ 


১২৮ জীবন-শিক্ষ! । 


পদার্থকে একাগ্রচিত্তে আহ্বান করিলে তাভারা শুনিতে পায় । 

এবং ত্রক্ষই নিজ উচ্চা শক্তির প্রভাবে স্থাবর জঙ্গমাদি হইয়াছেন 
“আমি একই বভ ভইব” “আমিই প্রজা হইব” এইরূপ ইচ্ছা শক্তির - 
খলে তৎক্ষণাৎ তিনি সেই সেই বিষয় কটি করেনং উভাতেই বুঝিতে 
ভইবে যে, ইচ্ছা শক্তিৰ এমনই এক অপূর্ব মতিমা আছে যে, যে বিধায়, 
হচ্চা শক্তির পরিচালনা করা যায় সেই বিষয় সিদ্ধ তয়, বরং ঈশ্বাবেন 
মীরসী শক্তির বলে মহান্‌ পন্বত সমুদ্র ভুলোক গোলোক এভতি বন্ধ” 
উৎপন্ন হগ্াছ্ে ; আর সাধারণ প্রাগ্রার পরিচ্ছিন্ন ইচ্ছাশক্তির বলে পরিশ্চিনন 
অশন বসন গুহ প্রভাতি উৎপন্ন হইয়া থাছুক, ইচ্ছাশক্তি এক কালে 
[বিফল হয় না| এজন্যই ঈশ্বর বাকা বেদোক্ত মন্ষে ইচ্ছার প্রকারান্থব 
প্রার্থনা বাকা নিয়োগ হতয়াছে, বথা- “আপঃ পুনস্কণ “শনো ভবন্ত” "এন 
শুক্ষন্য” “ন মা ভুবং” “ভুয়াসং» ইত্যাদি প্রার্থনা বাকানয় মন্থ উৎপন্স 
হহম্বাভে, অগ্ঠথা উভা উন্বন্ত প্রশ্লপিত তুলা বা আকাশ কুস্তন তুল্য ভইচে 
বাধা হর না, এইরূপ প্রার্থনান বলে নিশ্চমই অভীষ্ট সিদ্ধ হঈবে। 

এখন বুক! উচিত, এই পাঞ্চতৌতিকারন্ধ শরীরের মন আদি ইন্িফ 
দির স্বাস্থ্যাদি মঙ্গঙার্থ একাগ্রচিত্তে সম্বোধন করিয়া ক্ষিতি জল অগ্রি চর 
র্যা বাঘু ও আকাশ আদির নিকটে একাগ্রতা সহকারে প্রার্থনা_হ£চ্ছ? 
প্রকাশ করিলে- নিশ্চই তীহারা প্রসন্ন হইয়া আমাদের অভীষ্ট পৃণ 
করেন, কলাণ বিধাণ করেন । 

সেজন্য জলকে সম্বোধন করিয়া বলা হয় তে মরুদেশেন জল । চে 
কুপোদক ! হে সমুদ্রোদক ! আপনারা আমার মঙ্গল বিধান করুন, হে জল' 
তুমি আমাদিগকে তোমার শিবতম রসের ভাজন কর। “জল অন্তরে বাডিরে 


থাকিয়া পৃথিবীকে পৃত করুক, সেই পুতা পৃথিবী তদৃৎপন্ন পু 


প্রাণায়ামের গুণাগুণ । ১২৯ 


ফল শশ্যাদিরপে আমাদের দেতে প্রবিষ্ট হইয়! স্বখস্চ্ছন্দ-বিদান 
করুন” এইরূপে প্রাথিত হইয়া পুথিব্যাদি দেবতারা আমাদেখ আধিব্যাধ 
বিনাশ কবেন,আমুর্কৃদ্ধি করেন, বুদ্ধি নিন্মল করেন। 

এইরূপ সন্ধ্যার সকল যন্ত্রেরই অতি সুন্দর 'অনির্রচনীয »তপ্যা 
অর্থ আছে। এই অর্থ ব্রহ্ধা গ্রথমে আপন চিন্তাশক্তিদ্বাবা আবিদ 
| করিয়া যে, আনন্দে মধীর হইয়া ছিলেন, ইহা! অস্বাভাবিক নহে, যে কেহ 
নুন একটা বিষয় আবিষ্কার করিতে পাবিলে সে অত্রলনীর আনন্দ অন্তু হব 
কৰে, তা স্বভাব সিদ্ধ । সগ্ধার এবং ক্ষিতাপির এ জাতীর অথ এব 
শুনা শক্তির বিষয় আবিষ্কার করা কি সামান্য চিন্তা বা বুদ্ধিমন্তার পিএ? 
অতএব বান্গণের সব্বথই সন্ধা গ্রধান উপান্তা, তাহা বাঠীত এংজণের 
শঙ্গণত্বই থাকেনা আয রৃদ্ধিও তয় না। তাই মনু বলিয়াছেন-_- 

“খবায়ো দীঘসন্ধাত্বাদ্ীথমাঘুরবাপ্র বুঃ” | ( ৪.৯ ) 

অর্থ--খাঁষগণ অতি স্থির শান্ত চিন্তে অভি গুণিধান ক্র ভফিক- 
ঈণ ধরিয়া সন্ধা করিতেন সেজন্£ তাভারা এত দীর্ঘভীবা হইফ়াছিলেন | 

সন্ধার সময় আদি মধ্যে 9 আন্তে মন্ত্রপাঠ পৃব্বকক অণ্টমন কণিতে 
হয, আচমনের জলট। তামমর কোযায় তুলসী বা বিল্পাত্র মাত 
থণকবে, ও জলটা ছোট তাযমর় কুবীতে লইয়া গোকণাকু:5 দক্ষিণ 
:স্তের কনিষ্টা ও অন্বষ্ঠ অন্গুনী বাভির কার! ত্রগ্গতীর্থ (স্পমল ) ছা 
অতাপ্প পরিমাণে পান করিতে ভয়, উভার নাম আচমন, ইভা এক প্রকার 
ব্শক্তি সম্পন্ন জলময় উধধ বিশেষ স্বাস্থাজনক । ল 

সেই সন্ধাস্তর্গত প্রাণায়াম কিন্তু সন্ধ্যার জীবন স্বরূপ, ইহা হংসাবড 
প্রাণায়াষের (নিশ্বাস উচ্ছ,সাধিষ্টিত) ব্রহ্মা ধ্যানে জানিরা £ছলেন। 
ভগাঙণ। এখন সেই প্রাণায়াম বিষয় বক্তব্য ।__ 


১৩০ “জীবন-শিক্ষা। | 


“ প্রাণায়াম ৮. অর্থ প্রাণ_জীবানের আম্মাম-দৈর্ঘা নিষ্পন্ন তষ 
যাডা ভইলতি, এজন্ত ইহাকে প্রাণায়াম বলে, অর্শাৎ প্রাণায়াম দীঘভীবনের 
কারণ । গ্রাণায়ামের মত শারীরিক 'ও মানসিক দোষ নাশক, বগ্রিবৃ্ ক, 
নাড়ীপবিপারক, জৎপিগুনংশোধক ও মহুর্ব নক ক্রিয়া আর দ্বিতীয় 
নাই । এই বিষয়ে শাস্্ীর মত এইবপ _ 

নালায়ণের স্তবে মভান্মা ধরব বলিয়াছিলন-- 

“প্রাণযামোহসি সব্বেধু সাধনেষু শুচিঘ্বঙ্তো |” (কাশীথণ্ড, ১১,৭৪১) 
অর্থ--হে ভগবন্! যত কিছু পবিত্র সাধন আছে, তন্মপো আপনি 
গ্রাণারাম ॥  ইহাতেই বুঝাগেল যে প্রাণায়াম অতি পিন সাধন । 
প্রহ্মণ সর্বস্বধৃত অগ্রি পুরাণে গায়ন্রীর প্রতি ব্রহ্মার বাকা 
“কুর্ববাস্থোশপীহ পাপানি যে তাং ধ্যাযন্তি পাবনি। 
ওুভ সন্ধে ন তেষাং ভি খিতে ভাব পতকত ॥ 
িঃপঠে ছায়ত প্রাণঃ প্রাণায়ামেন যো দ্বিজঃ। 
বন্ততে ন সনিপোত পাতিকৈ ক্লপপা তকৈ ৮ 

'সগ-হেগাবনি | (গায়্রি !) পাপ কম্ম করিয়াও যে সকল পাপী 
এ্রাতি এবং সায়ংকালে ভোমাকে চিন্তা করে। পৃথিবীতে তাভাদের আব 
(্দ গাপ থাকিতে পারে না, এবং যে ত্রাহ্মণ তোমার (গারজীৰ । 

দৰ সন্সান্ক্প প্রাণবাযুকে সংবত করিয়া প্রাণায়াম তৎপর হয, জে 
চাপা বা উপপাতক দ্বারা লিপু হয়না। 
বুচন্দি্চ লেন 
“প্রাণায়ামান দ্বিজঃ কুর্যযাৎ সর্বপাঁপাপন্ুত্বদ্ধে । 
দন্ত স্ধ্বপাপানি প্রাণায়াটৈধ্বিজ্ত তু ৮ ॥ 
জর্থ--সব্বপাপ বিনাশের জন্য দবিজ্গণ প্রাণায়াম করিবে, যে হু, 
বক্ষ:গর সকল পাপহ একমাত্র গ্রাণায়'ম দ্বারা দূনীড়ত হয়। 


প্রাণায়ামের গুণাগুণ। ১৩১ 


বিষণ ও অগ্রিপূবাঁণে উক্ত আছে__ 


“সর্বদোষহরঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামো দ্িজন্মনাং | 
* তত্বভ্যধিকং নাস্তি তপঃ পরষ সাধনং ॥৮ 


অর্থ ব্রাঙ্মণগণের প্রাণায়ামই একমাত্র শারীরিক দোষ নাশ করিতে 
. সমর্থ, এই প্রাণায়াম অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট তপন্তা আর কিছুই মাই। 
মহধি অত্রি বলেন _ 
“কম্মণ| মনসা বাচা যদহ্' কুরুতে ত্ব্ঘং। 
আসীনঃ পশ্চিম"ং সন্ধ্যাং প্রণারামৈস্ত শুধ্যতি ॥৮ 
অর্থ - দিবাভাগে কন্ম নন ও বাকাদ্থাপা ষফতকিছু পাপ করা যার, 
ভতসন্ুদ্র পাপ সায়ং সন্ধা।র প্রাণায়ান অনুষ্ঠান করিলেই বিনষ্ট হয় ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন__ 
“প্রাণায়ামান্‌ ধারয়েজীন্‌ যথাবিধমন্তক্রিতঃ | 
অহোরাত্রক৬ং পাপং তত্ন্ষণাদেব নহি ॥ 
কনম্মণা মনসা বাঁচা বদ কুতমেনসং | 
আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং প্রাণায়াদৈর্বাপে!হতি ॥ 
কনম্মণা মনসা বাচা বর্দাত্রা কৃতজেদগহ। 
উত্তিষ্ন্‌ পুব্বসন্ধ্যায়াং প্রাণায় উম ৩হ1ড 0 
অর্থ মানব আনম্ত পরিত্যাগ পুব্বক |নখনানুসারে পুবক কুম্তক ও 
বেচক রূপ প্রাণায়াম তিনবার অন্ুষ্ঠটান কথ অংহার এ কৃত সনস্ত 
পাপ হইতে মুক্ত হয়। কন্ম মন ও বাকা ঘ্াব, দিবসে বত কিছু পাপ 
কব বায়, সায়ংসন্ধ্যার প্রাণারাম দ্বারা তৎ সমুদষ বিনষ্ট হয়, এবং কম্ 
মন ও বাকা দ্বারা যে কিছু পাপ রাত্রিতে অনুষ্ঠিত ইয়, দে সমস্ত পাপ 
গু: ৩ঃসন্ধান্তর্গত প্রণারামে বিদুগ্িত হয়। 
এদ্ধ'পস্তস্ব বলেন_- 


“পুর্ববমুক্কেযু পাপেষু হথান্তোপি নর্ববশঃ 1 


১৩২ জীবন-শিক্ষ| | 


প্রাণায়ামাস্্বয়োহভান্তাঃ স্্যাস্তোদয়নং প্রতি ॥ 

জায়ন্তে তিনাশায় তসসামিব ভাস্করঃ ॥ 

সর্যা.এ!দয়নং প্রাপা নিশ্বালা ধৃতকল্মষাঃ ॥ 

ভবন্তি ভাৰকবাকারা বিধূমা! ইব পাবকাঃ ॥৮ 

অর্থ_ পুর্ব কথিত এবং অন্তান্ত পাপ সকল, প্রাতঃকালে ক্রমোৎ- 
কমে পুরক ভিনবার কুন্তক তিনবার ও রেচক তিনবার করিলে ৃষ্যোদায় 
অগ্গকারের স্তায় বিন'শ প্রাপ্ত হয়, বাযূর সহিত বা আহার্ষা বস্তর সহিত 
প্রবিষ্ট সেই দূধিত পদার্থ সকল শবীর হইতে নির্গত হইয়া গেলে 
ব্রাহ্মণ তখনই ্ডাস্কর অথবা নিম অনল তুল্য তেজস্বী হয়। 
যোগা াজ্জবন্ক্য বলেন-__ 

“ঘদহ্থা কুরুতে পাপৎ কন্মণা মনসা গিরা। 

ত্রৈকাণাসন্ধ্যা কবণাৎ প্রাণায়ামৈর্ব্যপোহতি ॥ 

দহান্তে ধুন্যমানানাং ধাত্ুনাং হি যথা মলাঃ ॥ 

তগেব্দিযাণাং দগ্ান্তে দোষাঃ প্রাণস্ত নিগ্রভাৎ॥ 

যথা পর্যাতধাভনাং দোষান্‌ দহতি পাবকঃ। 

এবনন্তর্নতঞ্জেনঃ প্রাণায়ামেন দহাতে ॥ ৮ 

অর্থ --অভোরাত্রের মধ্যে ব্রাঙ্গণের শরীরে কায় মন ও বাকা দ্বারা যে 
সকল দোষ প্রবিষ্ট হয়, তাহা প্রাতে মধ্যে ও সায়ার সন্ধ্যান্ুষ্ঠানে ও 
তৎস্ প্রাণ'য়াম করণে বিনষ্ট হয় । যেমন স্বর্ণ রজতাদি ধাতু দ্রবোব 
ময়লা অগ্রিতে নিক্ষেপ করিয়া প্রধ্বাপনীর ( চোঙ্গ ) ফুৎকার বায়ু যোগ 
দগ্ধ ভইরা বার, তদ্ধপ ইন্দ্রি দ্বারা আকৃষ্ট দোষও প্রাণায়ামদ্বারা দগ্ধ 
হইয়া যায়। যেমন পর্ধবতীয় ধার দোষ অগ্রিতে দগ্ধ হয়, সে প্রকার 
শরীরাতান্তরস্থ দোষ প্রাণারনাম দ্বারা দগ্ধ হইয়। যায়। 
বৃহস্পতি বলেন-_ 
“এ্রাণায়ামৈর্দ ক াষান্‌ মনোবাগ দেহসম্তবান্‌ *। 


প্রাণায়ামের গুণাগুণ । ১৩৩ 


অর্থমনে মনে কথায় এবং শরীর দ্বারা অজিতি দোষ সকল 
প্র'ণায়াম করিলেই নষ্ট হয়। 
মন্তধি বৌধায়ন বলেন-_ 


“এতদাগ্যং তপঃ শ্রেষ্টমেতত্বন্মন্য লক্ষণং | 
সর্বদেবোপকারার৫থমেত দেব বিশিষ্যতে ” ॥ 
.. অর্থ_ এই প্রাণারর্মই আদি এবং সর্ব শ্রেষ্ট তপন্তা ও ধর্শ, দেবতা- 
গণও প্রাণায়াম দ্বারাই উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
অত্রি এবং বশিষ্ঠ বলেন-__ 
“আবর্তয়েদ্‌ যদা যুক্তঃ প্রাণায়ামং পুনঃ পুনঃ । 
আকেশাদানথা গ্রাচ্চ তপস্তপ্যত উত্তমং ॥৮ 
অর্থ__ষে ব্রাহ্মণ সর্বদা যোগাবলম্বন পুব্বক বারংবার প্রাণায়াম 
অভ্যাস করে, তাহার কেশাগ্র হইতে নখাগ্র যাবৎ উত্তমরূপে তপ অনুষ্টিত 
হয়, অর্থাৎ তাহার সমগ্রশরীরই প্রাণায়াম কৃত বায়ু সংসর্গে পরিফৃত হয়। 
বিষুধন্মোন্তর ও অগ্রিপুরাণে কথিত আছে-_ 
“আকেশাদানথাগ্রাচ্চ তপস্তপান্‌ স্থদারুণং | 
আত্মানং শোধয়েদ্‌ যস্ত প্রণায়ামৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥৮ 
অর্থ__যে ব্যক্তি প্রণায়ামদ্বারা, পুনঃ পুনঃ শরীর সংশোধন করে, 
ক্ঞানিবে যে, সে কেশাগ্র হইতে নখাগ্র যাবৎ কঠোর তপন্তার ফল 
ডপাক্জন করে, ইভাতে সন্দেহ নাই । 
মন বলেন__ 
“দত্থস্তে খ্মম্যমানানাং ধাতৃনাং হি যথা মলাঃ। 
তথেক্দ্রিয়াণাং দহ্ান্তে দৌষাঃ প্রাণন্ত নিগ্রহাৎ ॥”” (৩,৭১৯) 
অর্থ_-কলঙ্ক যুক্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুকে যেমন অগ্নিতে প্রখ্মাপনী দ্বারা 
ফুৎকার বারুসংযোগে প্রতপ্ত করিলে তাহার ময়লা দগ্ধ হইয়া যায়, 


১৩৪ জীবন-শিক্ষা । 


সেইরূপ প্রাণারাম দ্বারা প্রাণবায়ু নিগৃহীত হইলে ইন্ডিয়ার উপাঞ্জিত 
দৌষ সকল সমূলে দগ্ধ হইয়া যায়। 
বৃহদ্‌ যম বলেন-_ 


“যথা হি শৈল-ধাতুনাং ধম্যতাং নশ্ঠতে রজঃ | 
ইন্জিয়াণাং তথা দৌষান্‌ প্রণায়ামৈস্চ নির্দহেৎ |” 


অর্থ_খনি হইতে আনিয়! নান' প্রকার ময়লার সহিত স্বর্গাদি ধা, 
দ্রবাকে আগুনে পোড়াইলে যেমন সমস্ত ময়লা পুড়িয়া যাইয়া স্বর্ণাদি নিন্মল 
করা হয়, সে প্রকার প্রণাম দ্বারা ইন্দ্রিয়কৃত দোষ সমস্ত দগ্ধ করা উচি5। 
বৃহস্পতি বলেন-_ 
“ধ্বম্যমানং যথা দহ্েৎ ধাতুনাং সংভতং মল | 
তথেন্দ্িয় কৃতো দোষে প্রাণায়ামেন দহাতে ॥৮ 
অর্থ__যেমন অগ্রিতে দগ্ধ করিলে ্বব্ণাদি ধাতুদ্রবোর সঞ্চিত ময়লঃ 
দগ্ধ তয়, সে প্রকার ইন্দ্িয়কত দোষ প্রণায়াম দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। 
খযিদের মধ্যে প্রাণায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে কাহারই মত দৈ4 
নাই, তথাপি যদি নব্যশিক্ষার প্রভাবে এ সম্বন্ধে “কেনর” অবহাবণা 
করা হয়, যদি কেহ বলে যে, কেন গ্রাণায়ামে শরীর সংশোধিত তয়? 
ইন্জ্িয়ের দোষ কেন নষ্ট হয়, ? সে জন্ত ইহাব্র উত্তরটা ভাল করিব? 
প্রনিধান পুর্ববক বুঝিতে হইবে-_ 
গরত্যক্ষেই প্রত্যহ দেখা যায় ঘরের তৈজসপাত্রগুলি কিছুদিন না 
মাজিলে উহাতে মরিচা__কলঙ্ক _দাগ পড়ে, ঘরখানা প্রত্যাহ ঝাঁট্‌ না দিলে, 
ভল ছড়া না দিলে ধূল বালিতে ময়লা যুক্ত হয়, তাভা৷ ব্যবহার কবিঠে 
প্রবৃত্তি হয়না এবং অস্বাস্থ্াকর হয়, এ তৈম্গসপাত্র ও ঘর প্রত্য 
মাজিয়া রাখিলেই সুশ্রী ও স্বাহস্থ্যকর হয়। 
এই শরীর স্ষসও ঠিক তাহাই বুঝিতে হয়, নানাবিধ মলা 


গ্রাণয়মের গুণাগুণ । ১৩৫ 


শরীরটা ভিতরে বাহিরে বদি তিনবেল! পরিষ্কার রাখা যায়, তবে সু 
শ্ব্থাকর ও দীর্ঘদিন স্থারী হইবে, নচেৎ ভিতরে ময়লা পড়িকা অসময়েই 
শবীরটা স্ত্াঙ্গিরা যাইবে, ইহা! সহজেই অনুমান করা যায়। 

উহাহ ইংরাজীধরণের ভদ্র হিন্দুদের ( শরীরে দূষিত পরমাণু প্রাবেশের 

দন্ত ) স্বাস্থ্য এবং অল্পামুর কারণ, অবগ্তই ইহা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি 
গুহ, সর্ধধ সাধারণ নহে, যাহাই হউক, তীহারা আধুনিক বাবহার না 
কেবল শরীবাভান্তবে অস্বাস্থ্যকর বস্ত প্রবেশ করাইয়া থাকেন, কিন্ত 

বাহির কারিতে জানে না, বা করেন না । 
এখন প্রাচীন ধরণের হিন্দু এবং ইংরাজী ধরনের হিন্দুর শবীরে 
অস্বাস্থ্যকর কত গুলি মারাম্্রক বস্ত অহরহ প্রবেশ করিয়া! ব্যাধি ও অকাল 
স্টার কারণ হয় তাহা বন্তব্য__ 
মন্তু বলেনন (8,৭৩1) 
“বাত্রৌ চ বুক্ষম্বানি দূরতঃ পরিবর্জজ়েত” ॥ 
অর্থ__রাত্রিকালে গাছতলাক়্ যাইবে না, তাহা দূর হইতেই পরিত্যাগ 
করিবে । রাত্রি চাজে বৃক্ষ হইতে এক প্রকার “অঙ্গারক নামক” দূধি 
বানু নিঃস্থত হয়, বিশেষতঃ তেতুলগাছ গাব্গাছ ও বাশগাছ হইতেই 
সমধিক পরিমাণে এ বাদূ নির্গত তয়, হইতে পারে, এজন্তই তেতুল গাব ও 
বাশগাছে ভূতের আবাস এইরূপ জন প্রবাদ শুনাযায়, বাযুটাও 
পঞ্চভুতের অন্তর ত চতর্থভূত বটে। 

যাহা হউক, প্রত্যক্ষ দেখাবায়। শান্ত্রে দর্ববাতৃণকে “ অমর” তৃণ 
বলিয়াছে, কিন্তু সেই অমর তৃণ ছুর্বা পর্যন্ত তেতুল. গাব, ও বাশছোপের 
তলায় জন্মেনা, উহাদের তলার মৃত্তিকা যেন দগ্ধ প্রায় পরিফার থাকে, কারণ 
সেই গাছ হইতে নিঃস্ত বাধুষ্পশে, এবং তাহাদের পন্্র শাখাদি হইতে 


১৩৬ জীবন-শিক্ষা! 


শির বা বর্ধার জলবিন্দু পাতে তনিয়স্ত মৃত্তিকা অস্রক্ষারে দগ্ধবৎ হইয়া যায়। 
কিন্ত আমরা গৃহস্থ, নিজের বা বন্ধু বাঙ্ধবের প্রয়োজনে বাত্রিকালে ৪ 
আমাদের তেতুল 'ও গাবতলা দিয়া যাতায়াত করিতেই হয়,' সুতর।ং 
দেই সেই গাছের দূষিত বায়ু আমাদের নাসারন্ধে, বা রোমকুপে অবগ্রই 
শবীবে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, বাহির করিবার উপায় আমরা জানিনা । কিন্ত 
ব্যাধি বা মুত্রা কাহারই বাঞ্চনীয় নভে, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন ই বাঞ্চনীয় ॥” 
এবং আমাদের 'প্রাতাহিক খাদ্য শাকাদি ও জলের সহিত অজ্ঞাতসাবে 
কত কত বিষাক্ত পদার্থ শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার ইয়ত্তা কে করে? 
এব* এই যেপ্রাস্তার উপরে যত খাগ্ দ্রবোর দোকান সাজান রহিয়াছে, 
তাহাতে রাস্তা ঝাটান কত কত ঘ্বণিত ঘোড়ার গাধার কুকুরের ময়লাব 
প্রমাগু আসিরাও কি পড়েনা? না তাহা সেই মিষ্টান্নের সহিত আমাদের 
মুখচ্ছিদ্রে শরীরে প্রবিষ্ট হয় না? নিশ্চয় হইয়াথাকে, এইরূপ প্রবিষ্ট 
হইয়া একদিন দুইদিন দশদিনে না হউক--একবতসর, দ্ুইবৎসর বা দশ- 
বৎসর পরেও ক্রমে অভান্তরে সঞ্চিত হইয়া ছ্ুরারোগা বাধিজন্মাইয়া থাকে। 
“সিক্তমূলশ্ বৃক্ষত্ত ফলং শাখাস্থু দৃশ্ততে 1” 
অর্থ-_ব্ক্ষমূলে জল সেচন করা হয় কিন্তু তাহার বলে ছয়মাস পবে 
অগ্রাগে ফল পরিদৃষ্ট হর। সেইরুপ সঞ্চিত বিষাক্তপরমাণুর অসৎ ফল 
একদিন না হয় একদিন ভোগ করিতে হইবেই । 
এবং আমাদের শয়ন ৪ গমনাগমনের ব্যতয় প্রযুক্ত দেহাভাস্তরে যে সকল 
শিরা স্তানজষ্ট হয়, গ্রন্থিতে রস আবদ্ধ হয়, ইহা দিগকেই ব' প্রকৃতিস্থ ও 
সঞ্চালিত করিবার উপায় কি? না উপায়, ইন্দ্রিয় রস রক্ত, সকল কলেবর 
ব্যাপিনী বন শাখা উপশাখা যুক্তা সপ্তশত (7০০) শিরা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
সন্ধি বন্ধন নবশত (৯০) স্নায়ু, নাভি হইতে,উৎপন্না শাখা বিশিষ্ট প্রাণাদি 


প্রাণায়।মের গুণাগুণ । ১৩৭ 


বায়ু বাহিনী দ্বিশত (১০৭) ধমনী, এবং উরুপিপ্তিকা অঙ্গপ্রতাঙ্গ সন্ধির 
শঞ্চশত (৫০০) পেশী, ইহাদের শাখা প্রশাখায় মিলিত হইয়া উনত্রিশ(৯৯) 
লক্ষ নরশন্ত (৯০০) ষট্পঞ্চাশৎ (৫১) সংখাক শিরা ও ধমনী * প্রভৃতির 
সংশোধক দোশ নাশক একমাত্র প্রণায়াম। কেননা প্রণায়ামের বীজমন্ত্ 
দ্বারা পুরকেতে “পুষ্প চন্দন ধূপ ধুনা গুগৃগুল, তুলসী ও বিব্বপত্রাদি 
ছুরা পবিত্র বাহিরের বারু অভান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ববদিনের সঞ্চিত 
অভ্যন্তরস্থ দূষিতব:যুর সভিত মিশ্রিত হয়, কুস্তকে বায়ু সমস্ত শিরায় 
শিরায় আপাদমস্তকে প্রবাহিত হইয়া দূষিত বিষাক্ত পরমাণুপুগ্কে 
লইয়া ছিদ্রান্ত্রন্ধান পূর্বক, চক্ষু কর্ণ নাসিকা দস্তমূল ও রোমকৃপ 
পথের মুখে উপস্থিত হয়, এবং রেচকে সেই মল ও বিষাক্তুপরমাণুমিশ্র 
বাযু, চক্ষু করণ নাসা দস্তমূল হইতে ও ঘন্মারূপে রোমকৃপপথে নিগত হয়। 
ইচ্চ গুরূপদেশ রীতিতে বীজ মন্্্ধারা মাত্রানিয়মে ক্রমোত্ক্রমে ভিন 
তিন বার করিতে হয়। তাহাতেই শরীরটার ভিতর পরিষ্কার হইয়া যায়। 
ভিষক্‌ প্রবর শাঙ্ষধর সামান্য রূপে প্রাণবিজ্ঞানের কিঞ্চিৎ আভাস 
দিয়াছেন যথা-_(কলাদি কথনাধ্ায়) 
“নাভিস্থঃ প্রাণপবনঃ স্পৃ্টুণ জৎকমলান্তরং। 
কগ্ঠাদ্বহিবিনিধাতি পাতুং বিষুপদামূতং ॥ 
পীত্বা চাম্বরপীযুষং পুনরায়াতি বেগতঃ। 
প্রীণয়েদ্দেহমথিলং জীবয়ন জঠরানলং ॥ 
অর্থ_প্রাণীর জীবনরূপী সমীরণ নাভি হইতে প্রস্থিত হইয়া! 
* “শিরাঃ শতানি সপ্তৈব নব ক্সায়শতানি চ। 
ধমনীনাং শতে দ্বে তু পঞ্চ পেশীশতানি চ॥৮ 
একোনত্রিংশল ক্ষাণি তথা নবশতানি চ। 
হট পঞ্চাশচ্চ জানীত শিরা ধমনিসংজ্ঞিতাঃ ॥ (যাজ্ঞা, গায়ঃ১০১) 


১৩৮ জীবন- শিক্ষ! । 


স্ুৎপিণ্ডের অভ্যান্তর্‌ স্পর্শ করিয়া বিষুপদাসৃত-_অর্থাৎ আকাশস্থ অমূ তসদৃশ 
নিন্মলবাযু পান করিবার জন্ত কঠ্ঠপথে বহির্গত হয়, অনস্তর আকাশস্ত 
কঅমৃতায়মানপবিত্রবাযু উচ্ছাসদ্বারা পান করিয্বা বেগে প্রবেশ করিয়া নবাগ্র 
হইতে কেশাগ্র পধ্যন্ত শরীরকে সুস্থ করিয়া জঠরানলকে প্রদীপ্ত করে। 
প্রাণায়াম সন্বদ্ধে আরও বিশেষ এই যে মৃত্তিকা, জল, অনল ও বাস 
এই চারিটা পদার্থ অপর মলাক্ত পদার্থকে নিশ্বীল করে, উড্ভিজ্জ অগ্রিস্বকপুত 
অন্নসংযোগে ও অনলদাহে তৈজসপাত্রাদি নিশ্মুল হয়, কল স্কিত তৈজসপাত্র 
মুন্তকা ঘর্ষণে, মৃক্তিকাদি সুক্তুপাত্র জলদ্বারা প্রক্ষালনে এবং ধুলযুক্ত পর 
ফুৎকারমারুতে বা অন্ঠবিধ বায়ুর আঘাতে পরিষ্কত হয়, উহা গ্রতাক্ষত 
দেখাবায়, কিন্তু এসকল স্থুল মুত্বিকা, জল, অনল, 'ও বায়ু প্রবেশের অযোশা 
বিধায় শরীরাভান্তর পরিষ্কার করিত পারেনা, অথচ শরীরাভ্যন্তয় দৈনন্দিন 
পরিষ্কার না করলে অচির দিনেহ লোক অকন্মণ্য অসুস্থ হইয়া পড়ে, একত্র 
সোগবিজ্ঞানে বিজ্ঞ মহ্র্ষিগণ স্থপ্্ররূপে মু্তিকা, জল, অগ্নি, ও বায়ু শবারের 
ভিতরে নিয়া পরিষ্কারের উপায় উদ্ভাবন করিয়। গিয়াছেন। 
খষিরা জানিতিন আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, সেই শব্দেতে 
চ্ন্মরূপে বা শক্তিরূপে ক্ষিতি জল তেজ ও বায়ু অবস্থত আছে, 
সেই সেই শব বিশেষেরই নাম বীজমন্ত্র অর্থাৎ গুপ্ত ভাষণ, ইহা সাধারণের 
ভ্রানগমা নহে কেবল গুরুর নিকট ভক্কিমান্‌ শিষ্যই উহার মন্ম অবগঠ 
ভইতে পারে । যথা “লং” ইহার নাম পৃথিবী বীজ বা মন্ত্র, ইহার নাম 
বে পথিবী মন্ত্র ইভা “ কাগা ছেলের নাম পদ্মলোচনের ” মত নভে, বা 
“ ৪৮ নাম নভে, সতা সতাই “লং” এই শষ্ষের ভিতরে মৃত্তিকার গুণ 
রা শক্তি আছে। এইরূপ জলবীক্গ, বহিবীজ, বাযুবীজ সম্বন্ধে ও জানিবে। 
বহিবীজ দ্বারা গ্রাণায়াম করিলে মাঘ মাসের ণীতেও ঘশ্মীক্ত কলেবর 


প্রাণায়ামে গুণাগুণ । ১৩৯ 


হইতে হয়, ইহা শ্বয়ং ই প্রতাক্ষ করিয়াছি । বহ্িবীজ উচ্চারণ করিতে 
যে জিহ্বাগ্র দ্রুত কম্পিত হয়, তাহাতেই অভ্যন্তরীণ নিশ্চলাগ্রি প্রশ্াপিত 
ও প্রকম্পিত হইয়া অগ্রির কার্য করে। অতএব দেহাভ্যন্তর স্থিত 
দূষিত পার্থিবপরমাণু জলীয়পরমাণু তৈজসপরমাণু ও বায়বীয়পরমাণু 
সমৃহকে গুরুর উপদেশ মার্গে পৃথিবী, বরুণ, বনি ও বায়ূবীজদ্বারা! যথা- 
ক্রমে মাজিয়া, ধুইয়া পোড়াইয়া ও উড়াইয়া দিতে হয়। তবেই ইন্ত্রির 
কৃতদোষ সমস্ত ন্ট ভইয়া যার শরীর বিশোধিত হয়| ভাই যোগীবাগ্যববন্ধ্য 
প্রস্ততি ধধিগণ বলিয়াছেন যথা-_ 

“তথা নিরোধসংযোগাদ্দে বতাত্রয়চিস্তনাৎ। 

অপ্পর্বায়োরপাং যোগাদাস্সা শুধ্যেত বৈ ত্রিভিঃ॥% 


অর্থ- প্রাণায়ামানুষ্ঠান, ততসহরুত নাভিস্থানে স্ষ্টিশক্তি সম্পন্ন রঙ্গা, 
জদয়ে রক্ষণশক্তি সম্পন্ন বিষ্ণু, এননং সঙন্নারে সংহারশক্তি সম্পন্ন কুর্রে 
চিন্তা, এবং তদানীং সেই সেহ বীজ মন্ত্র শক্তির প্রভাবে অভান্তরে স্ফুরিত 
শত, অগ্রি, বায়ু, ও জল ত্রই তিনের দ্বারা শরীর পরিশোধিত হয় । 

বিষুধম্মোত্তরে অগ্নিপুরাণে কথিথত আছে 

নু “নিবোধাজ্জায়তে বাযুস্তম্মাদগ্রিস্তাতা জলং। 

| ত্রিভিঃ শরীরং সকলং প্রাণায়ামৈর্বি শুধাতি” ॥ 

অর্থ__ প্রাণবায়ুকে যথারীতি নারাধ করিলে হৃদয়াকাশচাবী বায়ু 
উৎপর্ হয়, এই বাষু হইতে কুস্তকে অগ্নি জন্মে, উক্ত অগ্নি হইীতে ঘ্মাদি 
বূপ জল উৎপন্ন হয়, * এই তিনের প্রক্রিয়া দ্বারা শরীরাভান্তরস্থিত ময়লা 
বা দাগ্‌ উঠিনা যায়, তাহাতেই শরীর সংশোধিত 'ও পরিফৃত হয়। 

এখন বুঝিতে পারাগেল যে, “কেন প্রাণায়ামে শরীর সংশোধিত হয়? 


লিপির জলিল 


* “ আকাশাদায়ূ ব্বায়োরগ্রিবস্ক্যঃ পৃথিবী ”। ইতি প্রুতি-_ 








১৪০ জীবন-শিক্ষা! ॥ 


চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়ের দোষ কেন নষ্ট হয়? 
ফলতঃ যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য জেদ্‌ করিয়া বলিয়াছেন-__ 
“প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণন্ত ভ্রয়োইপি বিধিবৎ রুতাঃ। 
ব্যান্ৃতিপ্রণবৈধুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমং তপ:” ॥ * 
অর্থ__প্রাতে, মধ্যাক্কে ও স্বায়ংকালে যথাবিধি মহাব্যাহ্ৃতি ও প্রণব 
যোগে যে প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই ব্রাহ্মণের পরম তপন্তা, ইহা 
অপেক্ষা আর উচ্চ কঠোর তপন্তা নাই । কাশীখণ্ডে আছে__ 
“প্রাণায়ামশ্চ তপসাং মন্ত্রাণাং প্রণবো যথা ৮ | ২৭। ৭১ 
অর্থ--সমন্ত মন্থের মধ্যে যেমন প্রণব শ্রেষ্ঠ, সেই প্রকার সমস্ত 
পত্র মধ প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ তপন্তা | 
পৃত্ববর্ব শরীর তত্ববিৎ বৈস্ভ মহামহোপাধ্যায় ভীষটাচাধ্য যাহ' 
বলিয়াছেন_ + 


“দানৈর্দর়াদিভিরপি দ্বিজ-দেবতা-গা,_- 
গুর্বচ্চন- প্রণতিভিশ্চ তপোভিরুট্রৈঃ | 
ইত্তাক্ত-পুণানিচরৈরুপচীয়মানা2 ; 
প্রাক্পাপজা যদি রুজঃ প্রশমং প্র়ান্তি ॥” 


অর্থ_যদি এই দেহে পূর্বজন্মের দুফতকন্্ম ফলে দুরারোগা ব্যাধি 
ভন্মে, তবে চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তাত্মক দান, প্রাণিগণে দয়া, ব্রাঙ্গণ 
দেবতা গাভী এবং গুরু দেবের অঙ্চনা ও প্রণাম, এবং কঠোর তগন্তা 
অর্থাৎ যথা শাস্ গুরূপদেশ মার্গে অনুষ্ঠিত প্রাণায়াম দ্বারা সেই অসাধা 


রব 


* প্রাণায়াম সন্বন্ধেঃ পর্ববোক্ত সমস্ত বচন ব্রাঙ্গণসর্বস্ব গ্রন্থ হইঠে 
উদ্ধত হইয়াছে । 
1 জীবন শিক্ষার ৬ পৃষ্ঠা দেখ। 


প্রাণায়ামের গুণাগুণ । ১৪১ 


ব্যাধিও প্রশমিত হয়, অন্য রোগের ত কথাই নাই, ভাহাত অল্প সময়ের 
মধ্যে অন্ন মাত্রায় অনুষ্ঠান করিলেই নিবৃত্তি হইয়া যায়। 
তাচ্ছাই মহাযোগী ঘেরও বলিয়াছেন-_ 


“ক্রমেণ সেব্যমানোহসৌ নয়তে যত্র চেচ্ছতি। 
প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্বব্যাধি-ক্ষয়ৌ ভবে ॥ 
অযুস্তাভ্যাসযোগেন সর্বব্যাধিসমুদ্তবঃ। 

ভিক্কা শ্বাসশ্চ কাশশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ ॥ 
জায়স্তে বিবিধা রোগাঃ পবনস্ত ব্যতিক্রম!ৎ ॥৮ 


অর্থ-_ পূর্বকথিত প্রাণায়াম যদি গুরুর উপদেশ অনুসারে 'অল্পে অঙ্গে 
ক্রমে ক্রমে অভ্যাস কবা যায়, পরে প্রাণাদি বায়ুকে যথা ইচ্ছা তথায়, 
হয় পাদাগ্রে, নয় মস্তকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতে পারা যায়, এবৎ 
সমুচিত রূপে অভ্যন্ত প্রাণায়ামে সকল রোগই বিনাশ করিতে সমর্থ তয়, 
কিন্ত যধি অনুচিত ভাবে অর্থাৎ যেন খামখেয়ালি, যেদিন ইচ্ছা! করা গেল, 
দু দিন করা গেল না, এক দিন সকালে; এক দিন বিকালে, এক দিন 
অন মাত্রায়, এক দিন অধিক মাত্রায় প্রাণায়াম করিলে, বায়ুর বাতিক্রমে 
হির্কারোগ, শ্বাসকাশ, শিরঃশৃল, কর্ণশূল, চক্ষুরোগ ইত্যাদি সকল রোগই 
হইতে পারে। ইভার প্রমাণ পুস্তক দেখিয়া পণ্ডিত ও অনুষ্ঠাতগণ। 

এইজন্যই ব্রাহ্মণগণ বালক অবস্থাতে আট বৎসর বয়সেই উপনয়নেব 
পৰে, পুন্রাদিকে প্রাণায়াম অত্যাস করাইয়া থাকে, প্রাণায়ামটা এক 
প্রকার ক্ষুদ্র ব্যায়াম, বালক অবস্থায় হৃৎপিণ্ড কোমল থাকিতে থাকিতে 
যেমন সুবিধা, পরে তত সুবিধা নহে। 

অনেকেই জানেন যে, লোকে মেঢ়ার লড়াই দর্শন করাইয়া! থাকে । 
এ ক্রীড়ায় পটু করিবার উদ্দেস্তে মেষকে শিশু অবস্থায় হাটুর উপরে 
শোয়াইয়া আস্তে আস্তে শ্রথমুষ্টিতে উহার ঘাড়ে প্রহার করে, একপ 
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কিলাইয়া কিলাইরা ছুই তিন মাস পরে ক্রমে ছোট মুগ্ুর দ্বারা আঘার্ত 
করে; আবার দুই তিন মাস পরে তদপেক্ষায় তারি মুগুর দিয়া সকাল 
বিকাল আঘাত করিতে থাকে ; আবার কিছুদিন পরে, পাঁচ দাত সের 
ওজনের মুগ্ডব দ্বারা নির্ধাৎ রূপে পিটাইতে থাকে, ক্রমে বথন এইরূপ 
পিটান সহা ভয়, তখন মেঢ়ার ঘণ্ড বন্ঘসারবৎ সুদ হয়, এমন কি পাষাণ 9 
ঢুসাইরা দ্বিধগু করে, ঘাড়ে কিছু মাত্র কষ্ট হয় না। 
মানবেব দেভ মধ্যে হংপিএ্ফুস্ফ্সই প্রধান রক্তকারক 
যন্ব, এই জংপিগুটাতক বিশুদ্ধ দুঢ় করিবার একমাত্র প্রাণায়ামই উৎকৃষ্ট 
উপায়, মেষ-গ্রীবা যেমন ক্রমে ক্রমে আঘাতে মাদাতে লৌহ সদৃশ স্থদৃঢ় 
ভয়, তেমনি বালকাবস্থা হইতে প্রাণায়ামর বাশুর আঘাতে (প্রথমে মু 
মাত্রায়, পরে মধ্য মাত্রায়, শেষে তীর মাতায়) হতপিগ স্টীত স্রাদট 
ভয়। জণ্পিচগডর উচ্চতান সঙ্গে সঙ্গে বঙ্ষঃস্কল 9 ম্ীত হইয়া উঠে, এবং 
জৎপিপ্ডেব বিল্লিতে প্রবিষ্ট দৃষিত শ্রেন্া, দূষিত বায়ু, ও দূষিত পরমাণু 
সস্তকেই প্রাণায়ামের পৃণক কুন্তক বানু, জংপণু হইতে নিক্ষ'নিত করিরা 
উন্জ্রির পথে রোম ছিদ্রে, পরে বিরেচিত বামুর সঙ্গে বাহির করিয়া দেয়া, 
তখন মন্তদ্য নিবর্ধধি দেবপরীার হর। 
ফলকথা শরীর শোধনের নিমিত্ত বৈদ্যের উষধ এলোপ্যাথিক ও 
ভোমিওপ্যাথিক ওধধ এক দিকে, আর স্ুুধু সমুচিত প্রাণায়াম অন্য দিকে । 
একথার সভ্যতা কাধ্য অনুষ্ঠান করিলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারা থাযস। 
মহাভা বতে উক্ত আছে 
শীতোকে চৈব বাযুশ্চ ত্রয়ঃ শাবীনজা গুণাঃ | 
তেষ!ং গুণানাং সাম্যং যুদাভহঃ সুস্থলক্ষণং ॥ 
তেষামন্ততমোদ্রেকে বিধানমুপদিশ্তুতে | 
উষ্কেন বাধ্যতে শীত" শীতনোষ্ণং প্রবাধাতে” ॥ 
(পান্তিরাজ ১৬।১১-১২।) 


বায়ু পরিবর্তন কাহাকে বলে ?। ১৪৩ 


অর্গ-শেক্ষা, পিত্ত ও বায় এই তিনটা শরীরের উপকারক, এই 
গুণদায়ক পদার্থ তিনটা সমান ভাগে থাকাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ, এই তিনের 
মপ্ো যদদি*একটা উদ্রিক্ত অর্থাৎ সামা ভাব পরিত্যাগ করিয়া বাড়িয়া উ, 
হখনই শরীর অস্ুস্ত হইবে, এবং তখন সমতা বিধানার্থ কোন উপায় 
উদ্ভাবন করিতে হইবে । সেই উপায় মোটা বুদ্ধিতে শান্ত্রোক্ত গুধধ, আর 
শ্ক্মবূপে ধরিতে হইলে, প্রাণায়াম বুঝিতে হইবে, কেন না ? উষ্ণ বাছু- 
বীজের প্রক্রিয়ায় শ্্েম্মা এবং শীত নিবৃত্ত হয়, এবং বরুণ বীজ থারা উষ্ণ, 
পিন্ত এবং শারীরিক উত্তাপ নিরত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ পিদ্ধ, এতছ্িন্ন 
যোগশান্ত্রে ও ইহার ভূবি উদ্াতরণ পাওয়া যায়। 
এখন অনেক চিকিৎসকই বলিয়া থাকেন যে, “ভুমি ওরাল্টিয়ারে 
বু পাববপ্তন বা মশৃনীর পাভাড়ে যাইয়া বাু পরিবপ্তন কর” কি আশ্চর্ধা? 
কাহাচক বলে এপ বাধু পরিবর্তন কয়জনের ভইতে পানে স্বাস্থাডজ 
কেবল বাঁছর' বাছিয়া কি রাজা জমিদারেরই হইবে? ন' দগিদ্রের ও ০ইরা 
ধাকে? তবে কি গরিব বেচারারা মবিয়া বাইবে? আর বড়লোকপ্ু ল 
এরাল্টরারের বায়ু ভক্ষণ কারিয়! মাকগ্ডেয়ের মত সপ্তু কল্পলান্তভীবী ভইদা 
থাকবে, তাওত বড় কৈ ? একটা দেখিতে পাই না, অনেক বড়লোকেউ এ 
স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করিয়া এদেশ ওদেশ ঘুরিয়া বেড়ান, কোন্‌ দেশে যাইয়া 
কে কতগুলি স্বাস্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারয়াছেন ? স্থাস্থা কি 
একটা গাছের ফল? 
বাস্তবিক বাষু পরবর্তন কথাটা মিথা নহে; কিন্তু নবাশিক্ষতেরা বাঁযু 
গৰিবর্ভন যাহা বুঝে, এ দেশের বাতাস ছাড়িয়া দাজিলিং, মণুপুর, সিমল*, 
দেবাছুন ওয়াল্টয়ার ইত্যাদি অন্য দেশের বায়ু সেবন করে । আমরা কিন্ত 
শাস্বের দাস, আমরা বাঘ্‌ পরিবর্তন কথায়।কি বুঝি? না, যখন দেখিব 
যে যে, তিথিতে যে সমষে যে ন'সিকাষ বায়ুর চলাচল হওয়া উচিত, সে? 
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তিথিতে সেই সয়য়ে সেই নাসায় বায়ূপ্রবাহ না চলিলেই বুঝিব যে দৈঠিক 
বাধু বাতিক্রমে চলিতেছে, অচিরে আমাকে রোগে অভিভূত করিবে, অতএব 





ভাবে প্রবাহিত করান? ইহাই বায়ু পরিবর্তন। ইহাই ফোগিবর নাগভটু 
ত্রিপুত্বাসার সমুচ্চয় গ্রন্থে বলিয়াছেন_যথা । 

আরত্য শুর্লান্যপক্ষাদিতূ তাং, 

ভিথিং ত্রীণি দেবা দিনান্যভাদেতি । 

পুটে দক্ষিণে ত্রীনি বামে তু যাবৎ, 

কুহুরেবমেবং ক্রমেণাভূাদীয়াৎ ॥ 

একস্য পক্ষস্ত বাতিক্রমেণ 

রোগাভিসভুত্িঙবতীহ পুংসাহ ॥ 


অর্থ সুস্থ শরীরে শুক্র পক্ষের প্রতিপৎ 
বিশেবে বাম নাসায় বাযু প্রবাভিত হইবে, ভতপাবে উঠর্থী পঞ্চমী 2 বট 
ভিথিতে দাক্ষণনাসায় প্রবাহিত হইবে |. পুনন্না সপুশী, অগ্ঠমী ৪ 
ক্মীতে বাম নাসায় প্রবাভিভ হইবে ;* এই ক্রমে শুক্তু 9 রুষ গঙ্গে 
নিশ্বাস প্রশ্বাস রীতি মত প্রবাঠিত হইলেই বুঝিতে পাবা বাইবে বে, আমার 
রোগ বা শোকাদি উপস্থিত ভইবে না । আরবদি এক পক্ষ কাল তিথি 
অন্তসারে উক্ত রূপে যথারীতি বাযুপ্রবাহ না চলে, তবে নিশ্চরহ বুঝি তত 
তষ্গবে যে আমার ব্লোগ অনিবার্ধ্য ইচা বুঝিয়া যথারীতি বাযুপরিপন্তন করিবার 
জন্য গুরুর উপদেশান্ুৰারে চেষ্টা করিয়া বিপরীত প্রবা্ ফিনাইকে, 
শানে ইভাকেই বায়ু পরিবর্তন বলে। 
অতএব আমাদের বিবেচনায় বদি মানব ।বথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইয়া গ্রাণা- 


* এস্থলে শাস্ত্রের আদেশে সময়টা গোপন রাখিলাম, স্পষ্ট করির 
লিখিলান না, ইহা! গুরুর নিকটে জ্ঞাতব্য । 


দৈনিক নিঃশ্বাস প্রশ্বীসের সংখ্যা । ১৪৫ 


রাম স্থারী দৈহিকবাষুর পয়িবর্তিন রূপ তপস্তা করিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই 
কেবল প্রাণক্রিয়তেই বাত, পিত্ব ও শ্রেম্মার বৈষম্যভাব কাটি যাইয়া 
নীবোগ হইতে পারে, ইচা কাধ্য দ্বারা প্রত্যক্ষ হইবে। 
- . আরও বলি, সুস্থ দেহের নিয়ম এই যে, এক হৃর্য্যোদয় হইতে অপর 
দৈনিক নিংঙ্গান স্থর্যোদযের পুর্বক্ষণ যাবৎ একুশ হাজার ছর শত 
শরস্থসের সংখযা। (২১৩০০) নিঃশ্বাস ও একুশ হাজার ছয় শত (২১৬০০) 
উচ্ছাস প্রবাহিত হয়। * প্রাণ বায়, বত উপার্জিত, ততই ব্যয়িত, স্থাত- 
বং তহবিল শূন্য থাকে, রাম প্রসাদ গাহিয়াছেন “একুশহাজার ছয়শ জমা, 
কোম্পানিতে মালগুজ'রি”। যদি কেহ গুরুর উপদেশানুসারে একুশ হাজার 
চদ্গশত প্রাণ_নিংস্বাস উপাজ্জন করিয়া কৌশলপুর্বক একুশহাজার ছয়শত 
উচস্চাসমধ্যে ছয়ণত কিরৎ পরিমাণে এক, ছই, তিন, চার, পাচ বা ছয়শত্ত 
নিশ্বাস ব্যর না করিয়া প্রত্যহ তহবিলে জমা রাখিয়! তিতে পারে, তাঁহ৷ 
হলে মনে কর. একবৎসরে কত প্রাণ সঞ্চিত হইব যায়, এই মিয়মে 
জে কি দীর্ঘভীবী হইছে গাবে ?. ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যা নিজের যোলব ৎসর 
শননানুকে বাড়াইরা বত্রিশ বতনর করিয়া ছিলেন, ইহা কে না জানে? 
৫৪ হাকগ্েরাদি খষির কথা আর কি বলিব? অতএব নিশ্চয্স জানিবে 
এই, ঠাহদেরও আযুবুদ্ধির মূল কারণ গ্রাণায়াম রূপ মহাতপস্তাই | 

মনে কর--একবড়লোক শিশুকাঠ্‌ এবং উত্তম লোহার কল্‌ কন্ধ। 
কাযুংক্ষায় ও দ্বারা এক খানা নিখুত গাড়ী প্রস্তুত করাইয়া 
ববির প্রনালী।  মিশ্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই গাড়ী খানা কতদিন 
টিকিবে? মি্ত্রী বলিল-_যদি প্রত্যহ কল কজ্াগুলি মাজিয়া ঘসিয়া 


পা সত পপ পপসিসপিত পলিসি পপি লিক 





*. “বট্‌ শতানি দিবা রাত্রৌ সহাস্ত্রাণোকবিংশতিং। 
অজপান।মগারত্রীং জীবো জপতি সর্বদা ॥” (প্রাণতোধিণী) 


১৪৬ জীবন-শিক্ষ। | 


সযত্বে রাখেন, এবং প্রত্যহ দশটা হইতে ছয়টা পর্যন্ত চালান, তবে 
নিশ্চরই ছুই বৎসর বেশ চলিবে, তিন বৎসরের সময় মেরামত ধরিবে, 
তবু আরও ছুই বৎসর চলিবে, পরে গাড়ীখানা আর চলিবে না, হি 
পড়িবে, আমার এইরূপ বিবেচনা হইতেছে। 

বাবু মিদ্বীর কথা ভুলিয়া গেলেন, কল্‌ কজা পরিস্কার রাখিলেন 
না, মরিচা ধরিল, এবং এক প্রাতঃকাল হইতে অপর প্রতঃকাল যাবৎ “কালী 
ঘাটের ছেক্ড়া গাড়ী” উপাধি লাভ করিয়া, এক বৎসরের মধোই বাবুর 
সখের গাড়ী পঞ্চত্ব পাইল । বাবু অবশ্তই দ্রুঃখিত হইলেন ও গড়ী নির্মিত 
মিশ্ত্রীকে ডাকিয়া জিক্ঞাসা করিলেন, “মিস্ত্রী ! গাড়ী হ এক বৎসরেই ভাঙগিয়া 
গেল, কৈ পণচ বৎসর ত গেল না?” মিশ্ত্রী কহিল, “বাবু! আমার 
কথ। মিথ্যা হয় নাই, হিসাব খতাইলে বুঝিতে পারিবেন যে, পাচ 
বৎসরের বেশীই গাড়ী খানা চলিয়াছে, কেননা ? দেখুন-_আমি বলিয়াছিলাম 
দশটা হইতে ছয়টার কথা, মনে করুন আটু ঘণ্টা চালাইলে, কথার 
কথ! ধরিষা লউন, যেন গাড়ীর চাকাটা, পঞ্চাশ হাজার বার আবর্তিত 
হই, (ঘুরিত ) কিন্তু আপনি আট্‌ ঘণ্টা স্থলে চব্বিশ ঘণ্টা চাকা গুলিকে 
ঘুরাইলেন, এক দিনেই তিন দিনের আহুংক্ষয় হইয়া গেল, এই হিসাবে 
ছুই বৎস?ুরই ছয়বৎসরের চাকাঘুরাণের কাধ হইয়া গেল, স্থৃতরাং 
গাড়ীর কি অপরাধ ?” তখন বাবু বুঝিলেন কথাটা ঠিক্‌। 

এইরূপে নিঃশ্বাস উচ্ছাস সম্বন্ধেও বুঝিবে, যদি নিয়মিত একুশ 
হাজীর ছয় শত নিশ্বাস হইতে প্রত্যহ আহার বিহারাদির দোষে অধিক 
ব্যয় হইয়া যায়, তবেই আধুঃক্ষয় হইয়! গেল বুঝিতে হইবে, আর অধিক 
ব্যয় না হইলেই প্রাণ জমা রহিল বুঝিতে হইবে । 

মানবের ললাটে সত্য সত্যই বিধাতাপুরুষ আসিয়া জন্মের কষ্ঠাহে 


আয়ুঃ-ক্ষয় ও বৃদ্ধির প্রণ।লী। ১৪৭ 


"এতদিন তুমি বাঁচিবে” এরূপ লিখিয়া যায় না) কিন্তু পিতা মাতার যে 
অবস্থায় যে উপাদানে যেমনপময় যে ভাবে গর্ডাশয়ে শরীর গঠিত 
হইয়াছে+ সেই শরীরে কতগুলি নিঃশ্বাস উচ্ছাসরূপ বায়ু প্রবাহিত হইবে, 
ছাই নির্ঘণ্ট থাকে, এই নিঃশ্বাস উচ্ছ্যাসের হিসাব সুস্ম, এজন্ত 
জ্যোত্তিষশান্ধে জন্মলগ্ন, তিথি ও নক্ষত্রাদি অনুসারে দিন, পক্ষ, মাস, ্কতু, 
অয়ন ও বত্সররূপ কাল ধরিয়া আঘ্ু নির্ণ করিয়াছে । কালের গতিই 
বিধি লিপি, অগ্ কিছু নভে, এ কথ। বেদব্যাস বলিয়াছেন * ও তাহই 
বেগ্কশান্ত্রে অভিভিত ভইয়াছে- 
“বামু্ বব্বলং বানুর্বানু ধ্ঠতা শরীরিণাম্‌। 
বাযুঃ সব্বমদং বিশ্বং প্রহুব্বাধুঃ গ্রকীন্তিতঃ॥” 
অর্থ_ প্রাণিগণের নিঃশ্বাস উচ্ছ্যাসরূপ বাবুই আফু জানিবে, এবং 
বল ও বায়ু, শরীরটাকে বায়ুতেই ধরিয়া রাখিরাছে, সমস্ত ব্রহ্মা্ই 
বয়ুময়, অতএব বায়ুই প্রত বলিয়া কীণ্তিত হ্য়। এ নিঃশ্বীস উচ্ছাসরূপ 
আয়ুর ক্ষয় ছুই প্রকারে সংঙ্গটত হয়, সংখ্যাগত ও আয়তন গত, সংখ্যার 
কথা বলা হইল, এখন আয়তনের কথা বক্তব্য--পবন বিজয় নামক 
স্বরোদয় যোগশান্ত্ে লিখিত আছে-_ 
“দেহাদিনিগ্গতো বায়ুঃ স্বভাবাদাদশীঙ্গুলঃ | 
গমনে ঘোড়শান্ুল্যো ভোজনে বিংশতি স্তথা ॥ 


চতুর্বিশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদস্ুলিঃ। 
নৈথুনে টু ভ্রিংশছুক্তং ব্যায়ামে চ ততোহধিকং ॥ 


অর্থ-_স্বভাবতঃ প্রাণবাঘু দেহ হইতে নির্গত হইয়া দ্বাধশীঙ্গুলি বাহিরে 
যায়, এবং গমনে ১৬ ষোল অঙ্গুলি, ভৌজনে ২* অঙ্গুলি, ধাবনে ২৪ অঙ্গুলি, 


“এতে কালন্ত নিধয়ে। মৈতান্‌ং জানস্তি সত ছুর্বধা ধাঃ। 
'ধাাভিলিবিভারাহ সর্বভূতানি কর্ণ ॥৮ ( মিহাভা, স্ত্রী ৭১২--) 


১৪৮ জীবন-শিক্ষ! ৷ 


শ্বভাবেহস্য গতে মুলে পরমাযূঃ প্রবদ্ধতে। 

আযুংক্ষয়োহধিকে প্রোক্কো মারুতে চাস্তরোদ্গতে” ॥ 
নিদ্রায় ৩০ অঙ্কুলি, স্ত্রীসহবাসে ৩৬ অঙ্গুলি ও ব্যায়ামের সময় তদপেক্ষণা 
অধিক প্রবাহিত হয়। যিনি অভ্যাস দ্বারা নিঃশ্বাসের বহিরগমন বাহার 
রাখিতে পারেন, তাহারই পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, আর যাহার স্বাভাবিক ভইতে 
অধিক পরিমাণে নিশ্বাস বহির্গত হয়, তাহারই আয়ু ক্ষয় হইবে। 

অতএব স্বাভাবিক সুস্থদেহে প্রবাভিত দ্বাদশান্থুল আয়তন বিশিষ্ট 

বায়ুকে গুরূপদেশ নিয়মে যদি ক্রমে ক্রমে কমাইয়া, চারি অঙ্গুলি, দুই অন্তুলি 
এবং শেষে নাসা দণ্ড পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস উচ্ছাসের প্রবাহ অন্তান্ত করা যায়, 
এবং অনিয়ত গমন, অনিম্নত ভোজন, অনিয়ত ধাবন ও অনিরত নিদ্রাত্যাগ 
করিয়া ১৬ অস্থুলি, ২০ অঙ্গুলি ২৪ অঙ্গুলি, ৩০ অঙ্ুলি অপেক্ষায় নিঃশ্বাস 
উচ্ছাসের আয়তন কমান যায়, তবেং সমধিক আবূর্বৃদ্ধি হয়, নচেং 
আয়ু ক্ষয় হয়। তাই ভগবদগীতা বলিরাছেন-- 


“প্রাণাপাণৌ সমে কৃত্বা নাসাভ্যস্তরচারিণৌ” (৫,২৭) 
অর্থ প্রাণ এবং অপান বাযুকে সমানভাবে নাসার অভান্তাবে 
বিচরণ করাইবে । অর্থাৎ উচ্ছাসপ্রহণ করিতে নাসা দণ্ডের বাঠিন 
হইতে বাধু আকর্ষণ করিবে না, এবঃ নিশ্বাসও নাসা দণ্ডের বাহিরে যাইবে 
না, কিন্তু বস্তিস্থানহইতে নাঁসাদওযাবংই বায়ুর আনাগোনা হইবে । এবং_- 
“যুক্তাহারবিহারন্ত যুক্তচেষ্টন্ত কণ্ধস্থ। 
যুক্তত্বপ্নাববোধন্ত যোগো তবতি দুঃখহা”॥ (৬১৭) 
অর্থ__যাহারা আহার, গমন, বাকা, শব্দশ্রবণ, দর্শন, স্পর্শ, গন্ধগ্রহণ, 
নিদ্রা ও জাগরণ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে আচরণ করে, তাহাদেরই সমথন্ধ 
প্রাণাঙ্গামাদ যৌগ সমস্ত দুঃখ বিনাশ করে। 


হিন্দুধর্মের উদারভাব। ১৪৯ 


যদিও অল্প বয়সেই প্রাণক্রিরা সুগম বটে, সে জন্ত অধিকবয়সে 
প্রাণায়াম শিক্ষা একেবারেই হইবে না, ইহাও ঠিক নহে; বরং কিঞ্চিৎ কষ্ট- 
নাধ্য ও অভ্যাস সাপেক্ষ হইবে, তাই উক্ত হইয়াছে-- 
মে “যুব বৃদ্ধোতিবুদ্ধে! বা ব্যাধিতো দুর্ব্বলোহপিব|। 
অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্পোতি সর্বযোগেষতন্দ্রিতঃ &” (হঠযোগপ্রদীপ) 
_. অর্থ_মানব যুবাই হউক, আর বৃন্ধাতিবৃদ্ধই হউক, এবং রুগ্ন দেহই 
হউক আর দুর্বলই হউক, অভ্যাসবশে প্রাণায়াম সিদ্ধি করিতে সমর্থ 
হইবেই, ইহাতে আয় তর্ক বিতর্ক নাই। 
উক্তরূপে প্রাপায়াম পূর্বক যথাবিধি সন্ধ্যা সমাধা করিয়া যথাক্রষে 
হিন্দুধর্মের. তর্পণ ও গায়ত্রী জপ শেষ করিবে। তর্পণের শক্তিতে বৃক্ষ, 
উদার ভাব। তৃণ, লতা, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, মশক, দংশক, পিপীলিকা, 
পণ্ট, পক্ষী, সর্প, সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্য, পিতবলোক ও স্বর্গের দেবতাগণ, শত্রু, 
'মত্র, জন্মজন্মান্তরের দাস, দাসী, ও পাতালের নাগগণ, অধিক কি বলিব, 
হিন্দুর তর্পণের শক্তিতে আত্রন্ধ স্তম্ব পধ্যস্ত পরিতৃপ্ত হন * এবং জীবনো- 


* “আব্রন্স্তত্বপর্য্যপ্তং দেবর্ষি-পিতৃমানবাঃ | 
তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ 
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। 
আব্র্ ভূবনাল্লোকাদিদমস্ত তিলোদকং ॥ 
দেবা বক্ষাস্তথা নাগ! গন্ধব্বাপ্পরসোহসুরাঃ। 
জুরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জন্তগাঃ থগাঃ ॥ 
বিস্তাধর! জলাধারাম্তথৈবা কাশগামিনঃ। 
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাম্চয়ে। 
তেষামাপায়না়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া ॥ 
যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহস্তজন্মনি বাঞ্চবাঃ। 
তে তৃপ্তিমথিলাং যাস্ত যে চাম্মত্তোয়কাজ্সিণঃ | 


১৫৪ জীবন-শিক্ষা । 


পম জল সকলেরই বাঞ্ছনীয়, এই জলদানরূপ কৃতজ্ঞতা সত্বগুণের চরম 
উৎকর্ষ, এই সত্ব সঞ্চয়ে আয়ু ও আরোগ্য বৃদ্ধি হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? 
হিন্দুরা ত্রিলোকের প্রাণীকে জল না৷ দিয়া নিজে জল গ্রহণ করে না। 
যাহারা বলে মরাগরুতে ঘাস খায়না, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যোগী 
বাজ্ঞবন্্য যোগ চক্ষুতে দেখিয়া বলিয়াছেন-__ 
“নাস্তিক্যভাবাদ্যশ্চাপি ন তর্পরতি বৈ স্ৃতঃ | 
পিবস্তি দেহরুধিরং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ ॥” ( আহ্রিকতত্ব ) 
অর্থ--পিতৃলোক নাই, মৃত ব্যক্তি পুত্রাদির প্রদত্ত অন্ন জল 
গ্রহণ করে না, ইত্যাদি ভাবিয়া যাহারা তর্পণ পরিত্যাগ করে, পিপাষাতুর 
পিতৃপুরুষের! তাহাদের শরীরের রক্ত শোষণ করে, তাহারা অল্লাষু হয় । 
সম্প্রদায় অনুসারে যাহার ধিনি অভীষ্ট দেব, তিনি শিব, শক্তি, হৃর্য্য, 
অভীষ্ট বিষ, ও গণেশ এই পঞ্চ দেবতার মধ্যে অন্যতমকে মুখ্যরূপে 
দ্বেবপুজ।[ &* অর্চনা করিবেন। তন্মধ্যে কর্াঙ্গ বিধায় পঞ্চ দেবতার 
পূজা গৌণভাবে হইলেও শিবপৃজা ও বিষুপুজা বিশেষ নিত্য, শিব 
ও বিষ্ণু পুজা ও তৎপাদোদকপান ব্যতীত জলবিন্দু পানও নিষিদ্ধ । 
অপরাপর ওঁষধ কোনও রোগে খাটে, কোন রোগে খাটে না, কিন্ত 
তাত্রপাত্রে তুলসীচন্দনাক্ত শালগ্রামশিলাধৌত মন্ত্রপৃত বিষুণপাদোদক 
সকল রোগাধিকারেই মহৌষহ, ইহ! শিবের ব্যবস্থা__যথা-__-“অকাল- 


(২) যদ্যপি দেবত। এক মাত্র ব্রঙ্গেরই বিবর্ত, কেবল নাম এবং 
রূপেরই ভেদ, বস্তর ভেদ নাই, তথাপি পিতৃপিতামহাদি ক্রমে উপাসনা দ্বারা 
যেই দেবতা আরাধিত হইয়া আসিছেন, বা যেই দেবতাতে আরাধ্যত্ব 
রূপে স্বত্ব স্থির হইয়া রহিয়াছে, পুক্রাদির স্থাবর সম্পত্তির মত উত্তরাধি- 
কারীরূপে অনায়াসে সেই দেবতা আরাধন করার দ্বত্বটাই সুগম হর, 
পৈজ্বিক দেবতা ছাড়া, নৃতন দেবতাতে স্বত্ব স্থির করা কঠিন হুইর পড়ে । 


তান্ত্রিক প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধির বিশেষত্ব । ১৫১ 


মৃত্া-হরণং সর্ধ-ব্যাধি-বিনাশনম্‌। ৮ শালগ্রামাদি জীবন্ত দেবতা, এই 
শালগ্রামশিলা, ভক্তি শ্রদ্ধা, মন্ত্র, ধূপ, ধুনা, পুষ্প, ও চন্দনাদি পাইলেই 
জীবিত থাকেন, নচেৎ মরিয়া যায়-__অন্তর্হিত হইয়া যার়। শালগ্রামশিলা 
যে. গৃহে না৷ থাকে সে গৃহ শুশান তুল্য, আর থকিলে মঙ্গল হয়। 

উক্ত শিবাদিপঞ্চদেবতার পৃজা অস্মদ্দেশে তস্ত্োক্তই প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে 
প্রাণায়াম এবং ভূতগ্তদ্ধি বিশেষ আলোচ্য । 

এখন মাধ্যান্থিক ইঞ্টদেবতা পৃজার-_এই একটা যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন উঠিতে 
তাস্ত্িক প্রাণারায ও পারে যে, পূর্বে প্রাণায়ামের সম্বন্ধে যত প্রশংসা বোধক 
তুতশুদ্ধির বিশেষ । বচন উক্ত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ প্রমাণই সাবিত্রী 
প্রাণায়াম সন্বদ্ধেই অভিহিত, পৌরাণিক ব৷ তান্ত্রিক প্রাণায়াম সম্বন্ধে নহে, 
তবে তান্ত্রিক প্রণাফামের বিশেষত্বটা কি? কথাটা সত্য বটে।_ 

কিন্ত সাবিত্রী গ্রাণায়াম প্রথম শিক্ষার্থীর ও কলির ছূর্বল লোকের 
পক্ষে সমধিক কষ্টকর, অথবা অসাধ্য বলিলেও হয়, কেন না! “একমাত্র 
ভবেদ হৃষ্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে ॥” অর্থাৎ এক মাত্রাত্মক শব্দের নাম 
হন্ব, আর দ্বিমাত্রাত্বক শবের নাম দীর্ঘ এই শাস্ত্রোক্ত মাত্রা নিয়মে গণণায় 
দেখা যায় সাবিত্রী প্রাণায়ামের পূরকে ৯৫ মাত্রা, কুস্তকে ৯৫ মাত্রা, এবং 
রেচকেও ৯৫ মাত্রা । এইব্প প্রাণায়াম প্রথমে ধরিয়া মাত্রই শিক্ষা হইতে 
পারে না, এজন্য পূরাণ ও তন্ত্রে একাক্ষর বীজ মন্ত্রের আঢ়াই মাত্রার ১৬ 
বারে পূরক, অর্থাৎ ১৬ বারে ৪০ মাত্রা হয়, আড়াই মাত্রা একাক্ষর বীজ 
মন্ত্রের ৬৪ বারে কুস্তক, অর্থাৎ ৬৪ বারে ১৬* মাত্র! হয়, এবং এ 
একাক্ষর বীজের ৩২ বারে রেচক, অর্থাৎ ৩২ বারে ৮০ মাত্রা! হয়, এই 
নিক পৃণমাত্রায় শিক্ষিতের পক্ষে বুঝিবে। 

কিন্ত যাহারা প্রথম শিক্ষার্থী, তাহাদের পক্ষে উক্ত পূর্ণমাত্রার চতুর্থাংশ 


১৫২ জীবন-শিক্ষ। | 


অর্থাৎ সার্ধদ্বিমাত্রক (২।০) বীজমন্ত্ের ৪ বারে পৃরক, অর্থাৎ ৪ নারে 
১০ মাত্রা হয়। আর ১৬ বারে কুম্তক, অর্থাৎ যোলবরে ৪০ মাত্র' হয়, 
এবং উহার ৮ বারে রেচক, অর্থাৎ ৮ বারে ২* নাত্রা হর। এইরূপ অঙ্গ 
মাত্রায় অভ্যাস করিতে করিতে হৃতপিগু ক্রমশঃ দৃঢ় ও ক্ষীত হইলে 
পরে থাক্রমে মূলমন্ত্র দ্বারা ১৬, ৬৪, ও ৩২ বারে পূরক কুম্তক ও “বচক 
অক্লেশে হইতে £পারে, তখন মূলমন্ত্র প্রাণায়াম বা সাবিত্রীপ্রাণয়াম 
তাহাদের পক্ষে অতি সুগম ও আনন্দদায়ক হইয়া থাকে, এইন্প অভাস- 
শীল সাধকের ত্রিদীনায়ও বাধি বা অকালমৃত্রা আনিতে পাতে ন)। কিনব 
কুষ্ত মন্ত্রীদের প্রণাক়াম রেচক পৃৰক কুন্তকান্ত। এবং এক (১) সাত (৭. 
ও বিশ (২) বারে প্রাণায়াম জানিবে। পরস্ধ প্রণ'য়ামীদের পক্ষে কঠকটা 
আহারাদির নিয়ম রাখিলে ভাল হয়। যথা-_ 

সুঙ্সিদ্ধ মধুরাহার শ্চতর্থাংশ বিবর্জিতঃ | 

ভুজ্যতে শিবসংপ্রীত্যৈ মিভাহারঃ স উচাতে ॥ ১ ॥ 

ভোজনমহিতং বিদ্যাৎ পুনরন্তোফ্ীকতং কুক্ষং | 

অতিলবপদন্যুক্তং কদশন শাকোৎকটং বজ্যং ॥ ২ ॥ 

বর্জয়েদদ্জন প্রান্তং বি দীপথিসেবনং। 

প্রাতঃ শ্নানোপবাসাদি কায়।ক্লশবিধিং তাজেখ॥ ৩॥ 

কনথাসনে দূড়ো যোগী বশী হিতমিতাশন? । 

গুরূপণিষ্টমার্গেণ প্রাণায়ামান্‌ সমত্যসেৎ 181 ( হঠ প্রদীপিক। ) 


অর্থ__ যাহারা গৃহস্থ, তাহার! নিত্য আহ্নিক পুজার অন্তর্গত প্রাণায়াম 
করিবে, তাহারা শ্গিপ্কতৈল দ্বতাদি এবং মধুর রসবিশিষ্ট শর্করাদি 
নিজের গ্রীতির অনুরূপ ভোজন করিবে, কিন্তু উদরের ত্রিভাগ পারপূর্ণ 
করিয়া তোজন করিবে, চতুর্থ ভাগশৃন্ট রাখিবে, ইহারই নাম 
মিতাহার ॥১॥ যোগীগণের মধ্যে এই একটা কথা প্রচলিত আছে-_ 


তান্ত্রিক প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধির বিশেষত্ব । ১৫৩ 


আতে তিতা দাতে শুন, 
জলে কপূর পাণে চুণ। 
আহর কর তিন কোণ, 
সকাল বিকাল নিকাঁল যার ( ময়লা ) 
তার কৌড়ি না বৈষ্ভে খায় ॥৮ 
যে সমস্ত ব্ঞজজন পর্ুুসিত হইয়া অতি শীতল হইয়া যায, তাহাকে 
পুনর্বধাব উষ্ণ কারা, অতি রুফ ছোলা ভাজা প্রত্ুতি, অতি লবণ, অভান্ন, 
ঘ্বণীজনক বস্ত, এখং অধিক শাক আহার করিবে না ॥২॥ 
ছুষ্টলোকের সম্বর্থ, অতিরিক্ত পরিমাণে অগ্নির উত্তাপ, অতিবিক্ত 
স্্রী সংসর্গ ও পধাটন, প্রাতঃস্বান, এবং শরীরশোষক অভ্যুপবাস প্রভৃতি 
পাবতাগ করিবে ॥ ৩॥ 
অনস্তর যে কোনও একটা স্ুখাসন অভ্যাস করিয়া জিতেন্দ্িরগ্ৃহী 
ভিতকর ও প,রমিত আহারশাল হইয়া গুরুর উপদেশান্সারে প্রাণায়াম 
অন্যাস করিবে ॥ ৪ ॥ 
উক্ত প্রবন্ধে বি১রিত সবীজ প্রণায়াম গুহাস্থের সম্বন্ধেই ভিতকর বুঝিবে, 
ফাহাদের স্ত্রী পুত্র বন্ধ, বাদ্ধব ও সমাজে বাদ বিসম্বাদ নিয়া অগত্যা 
থকিতে হইবে, বা যাহারা অপারহাধা কারণ বা প্রতিবন্ধকে কতকটা 
আহার ও নিদ্র'দির নিয়ত নিরম রক্ষার্দি করিতে সমর্থ হইবে না, অথচ 
সন্ধ্যা গায়ন্রী জপ পুজা ইত্যাদি না করিয়া জল গ্রহণ করেন না, 
তাহাদের উক্ত প্রাণায়াম এবং তৎ সম্বন্ধে আহারাদির নিয়ম কদাচিৎ 
রক্ষা না হইলেও অনিষ্ট হইবে না, ইাই গৃহীর আচারণীক্স প্রাণারামের 
একটা অপূর্বব মাহাত্ম্য, কিন্তু যোগীদের তাহা নহে। নিব্বীজাদি 
প্রতেদে প্রাণায়ান বহুবিধ, এস্থানে অনাবশ্তবীয় বিধায় তাহা বিবৃত 
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হইল না। এজন্তই ষোগীদিদিগের এবং গৃহস্থের প্রাণায়ামের বিশেষ . 
পার্থকা, সেই নিব্্বাজাদি প্রাণায়াম গৃহীর পক্ষে অহিভকর জানিবে। 

পরস্ত, আহারের অরপূর্কে ও পরে এবং শৌচ প্রস্রাবের সময় . 
কয়টা নিয়ম গুরুর নিকটে অবশ্ঠ অবশ্তই গৃহস্থ প্রাণায়ামীদিগের শিক্ষণীয় । 
তবেই নিত্য আহ্িকের অঙ্গ প্রাণায়ামের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইতে : 
পারে, নচেৎ নহে। ইহাও এস্থলে বক্তব্য ষে প্রাণায়ামীদিগের শরীরে 
গ্রন্থিবাত, উদরাময় প্রস্রাবের ও হতপিণ্ডের শ্রেম্মবজনিত দৌষ নিশ্চয়ই 
জন্মিবে না, জন্মিলেও সাংঘাতিক হইবে না, পাঞ্চভৌতিক-শরীরের 
স্বাভাবে অন্ান্ত রোগ হইবে না এমন নহে, কিন্ত মারযআ্মক হুইবে না 
ইহাই প্রাণায়ামের বিশেষত্ব । 

বৈদিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রাণায়ামের মধ্যে তান্ত্রিক প্রাণায়ামের 
প্রাণার়ামে সাখা আবার ইহাও বিশেষত্ব যে, তান্ত্রিক প্রাণায়ামের আদি 
পাতগ্রল ও বেদাপ্ত। মধ্য ও অস্তে খধষিগণ বেদান্ত পাতগ্রল ও সাংখ্য দর্শনের 
সার দিদ্ধাত্তিত অর্থ নিয়োগ করিয়াছেন। 

যথা-মৃলাধারস্থিত দীপকলিকাকার জীবাত্মাকে সহত্রারাবস্থি 
পরমাত্মায় লীনকরণ দ্বার! জীব ব্রন্মের একত্ব সাধনে অদ্বৈতবাদ বেদান্তের 
গুহতৰ পরিদ্ষ;ট হইয়াছে। মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, 
বিস্তদ্ধ ও আজ্ঞা, এই বট্‌চক্রভেদ পূর্বক জীবাম্মার সহস্রার প্রাপনোপদেশে 
পাতঞ্জলের সবীজ সমাধিতত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে । এবং সেই পরমাত্মতে 
পৃথিবী, অপ, তেঞ্জ, বায়ু আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব, নাসিকা, 
দ্ষিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্‌, শ্রোত্র, বাক, পাণি, পাদ, পাদু উপস্থ, মন, বুদ্ধি 
অতসঙ্কার, এই চতুর্বিংশতি তত্বের লয় সাধনের উপদেশ দ্বারা সাংখা 
শাস্ত্রোক্ত প্রক্কৃতি পুরুষের বিবেকোপদেশ নিবন্ধ হইয়াছে। 


ভূতগুদ্ধি ও নবকলেবর। ১৫৫ 


এখন ভূতশুদ্ধির বিষয় “বক্তব্য, পভূতশুদ্ধি”__ইহাঁও ঈশ্বরোপাসনা 
তৃগন্ুদ্ধিবা সন্ধ্যা পূজা ও প্রাণায়মের উপাঙ্গ বিশেষ, ভোজনাদি পাত্রের 
ন্বকলেবর। প্রাত্যহিক মার্জনাদি দ্বারা শুদ্ধির স্যাকস গুরূপদেশমার্গে এই 
পাঞ্চভৌতিকারন্ধ শরীরগত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও বোম এই 
পঞ্চভূতের শুদ্ধির নাম “ভূৃতশুদ্ধি” এই ভূতশুদ্ধি দ্বারা শারীরিক ভূত 
পঞ্চকের প্রত্যহ :পরিশোধন না করিলে এই ভৌতিক দেহ অল্দিনেই 
ছুরারোগ্ায রোগে বিনাশ পথের পথিক হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়য়। কিন্তু 
ভূতশুদ্ধি করিলে প্রত্যহ পুরাতন কলেবরটা বহ্িবীজ দ্বার পাপ পুরুয়ের 
সহিত দগ্ধ করিয়া চন্ত্রবীজের চন্দ্রামৃত স্পর্শে নবকলেবর স্থষ্টিকরিয়া এবং 
পৃথীবীজ জপদ্বারা দৃঢ়ীভূত করিয়া কর্ণক্ষম করিতে হয়। এই প্রাণায়াম ও 
ভৃতশুদ্ধির প্রকার তন্ত্র শাস্ত্র লৌহপেটিকায় নিহিত, ইহার চাবি গুরুর 
নিকটে জানিবে। সেজন্যই গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন *শ্রত্থান্যেভ্য উপা- 
সতে” (১৩,২৫) অর্থাৎ গুরুর নিকটে উপদেশ লইয়া ঈশ্বারোপাসনা করিবে । 
এখন মন্ত্র শক্তির বিষয়টা বলিয়া জিজ্ঞাস্গণের মনের সংশয় নিবৃত্তির 

মন্ত্র এবং চেষ্টা কর্তব্য। বর্তমান সময় অনেকেই মন্ত্র বিষয়ে কতত- 

বন্ত্রশক্তি। গুলি আপত্তি করেন না ষথা-_ 

কেহ বলেন ব্রান্মণের বৈদিক সাবিত্রী মন্ত্র যথেষ্ট, তার উপরে 
আবার তান্ত্রিক মন্ত্র কেন? কথাটা অংশতঃ সতাবটে, কিন্তু শাস্ত্রে 
বলেন এজম্মেই হউক, আর পর জন্মেই হউক,:উক্ত সাবিত্রী মন্ত্রের সম্পূর্ণ 
ফল প্রাপ্তির জন্য তান্ত্রিক মন্ত্রই স্থগম উপায়। কেন না? সাবিত্রী মন্ত্রে 
মৃখ্য প্রতিপান্ত বিষয় পরিদৃশ্মান হৃর্য্য নহে, পরস্ত পরব্রহ্ম, সেই নিরাকার 
অবাঙ্মনস গোচর, কিস্তৃত কিমারৃতি পরব্রদ্ধের শ্বরূপ উপলব্ধি বা উপা- 
সনা কর! তমোগুণবহল কলিযুগের সাধকের সাধ্যাতীত; সে্ন্তই 
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তান্ত্রিক মন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনীরবতা । 

তাহা গীতায় বলেন__“ক্লেশোইধিকতরম্তেষা মবাক্তীসক্তচেতসাং”১৯,৫) 
অবাক্ত পরব্রদ্মের উপাসকদিগ্ের তওগ্রাপ্তির পথ অধিক ক্লেশ সন্কুল। 
ইহাই তন্ত্শান্ত্রেও বলেন-_ 


“আগমক্কেন বিধিনা কলৌ দেবান্‌ যজেৎ সুধীঃ। 
ন হি দেবাঃ প্রসীদস্তি কলৌ চান্তবিধানতঃ ॥ 


অর্থ-_বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি তস্ত্রোন্ত বিধানেই কলিষুগে 'অভীষ্ট দেবতার 
উপাসনা করিবে; অন্য বৈদিক বা পৌরাণিক বিধানে উপাসনা কবিলে 
দেবতা প্রসন্ন হইবে না, ইহা ভূয়ো ভূষ্নঃ বহুতর শাস্ত্রে ব্যক্ত আছে। 

তন্ত্রোক্ত বিব্তিভ পবব্রহ্ম ধবিতে ছুইতে পার! যায়, সে জন্য পঞ্চবক্তু,, 
ত্রিনেত্র বিশিষ্ট শিবাদি স্থল দেবতার মধ্য দিয়া সেই--“সতাং জ্ঞানমনন্তং” 
সুক্ ব্রদ্ধের সাক্ষাৎকার এজন্মে না হউক বহু জন্মের পর লাভ হইলেই 
বা হানি কি? ব্রহ্ম পদার্থটা কিছু “ওঠছু'ড়ী তোর বিস্বের” মত এত ভাড়া 
তাড়ি পাইবার বস্তু নহে। তাই ভগবান্‌ গীতাতে বলিয়ছেন__ 

“রহনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ প্রপস্ভতে*_-(৭,১৯) অর্থ--অনেক জন্মের 

পরেজ্ঞান লাভ করিয়! আমাকে (ব্রহ্ষকে ) পাইতে পারে। 

অব্যক্ত অতীন্দরিয় ব্রহ্েরই বিবর্ত স্থলরূপবিশিষ্ট পঞ্চবন্ত, ত্রিনেত্র 
বিশিষ্ট শিবাঃদ দেবতা সাধকের পক্ষে সমধিক হিতকর, এজন্যই তান্ত্রিকী 
দীক্ষারবশেষ আবশ্তকতা । পূর্বতন ভ্রিকালজ্ঞ ধধিগণ ও ভগবান্‌ শঙ্কর সেই 
সেই দেবতার অব্যক্ত নাম বিশেষকেই “মন্ত্র” নামে অভিহিত করিয়াছেন । 

“মন্ত্র” অর্থে মন্ত্রণা, গুপ্ত ভাষণ (মত্রি গুপ্তভাষণে, মত্ররি ধাতু হইতে 
মন্থ-শব্দ নিষ্পন্ন ) উক্ত মন্ত্রের রহস্ত 'অতি গভীর । শবদমাত্রেরই একটা অর্থ 
আছে. অন্তের কথা বলা বাহুল্য, অম্মদাদির শবে পণ্রও একটা সঙ্কেত 


মন্ত্র এবং মন্ত্র শক্তি । ১৫৭ 


পরিগ্রহ আছে দেখা যায়, কুক্ুরটা “তু” শন্দ করিলেই নিকটে আসে, 
“ভ'ঃ শব করিলেই পালাইয়া যায়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । 

তবে বলিতে পার যে, শিবাদি দেবতার “শিখ” প্রভৃতি ব্যক্ত নাম 
থাকিতে একটা কিস্ৃতকিমাকার বিদ্কুটে ক্রীং শ্রং অব্যক্তনামের প্রয়োজন 
কি? ব্যক্ত শিব !! নারাণ [| শস্তো !! ইত্যাদি নামে ডালিলেই বেশ হয়, 
বেশ হয় বটে, এ নামে জদয়ের আবেগের সময় প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে 
অন্তর্যামী তিনি জানিতেও পারেন, আমাদিগেরএকটা হৃদয়ের বলবৎ মাশ্রয় 
এবং আশ্বাস লাভও হয় বটে, কিন্তু তাহাতে মনের ডাক্টা সুষ্ঠু হয় না, মনে 
প্রাণে ডাকিতে হইলে এবং অনীর্বচনীয় আনন্দস্ঘভ করিতে হইলেই বীজ- 
মন্ত্রে ডাকিতে হয়, এবং বীজমন্ত্রের এমনি একটা শক্তি আছে যে, যে সাধক 
গুরূপদেশমার্ে একাগ্রচিন্তে বীজমন্ত্রপ করে, সেই জপের সময় সংখ্যাকর 
এবং প্রমাণে নিঃশ্বাস উচ্ছণস অনেকটা কমিয়! যায়, অন্ত সময় যদি মিনিটে 
১০টা নিঃশ্বাস উচ্ছাস দ্বাদশান্ুল প্রমাণে প্রবািত হয়, কিন্ত জপ করিতে 
বমিলে মিনিট পাচটা নিশ্বাস উচ্ছাস চতুরঙ্কুল প্রমাণে প্রবাহিভ ভয়, 
হহা অনুষ্ঠান কবিলে প্রত্যক্ষই বুঝিতে পারা যাক্স। সুতরাং এই হিসাবে 
প্রণবাধু প্রভাত সঞ্চিত হইতে হইতে আঘুরদ্ধির প্রধান কারণ বীজমন্ত 
জপই হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 

এ জন্তই গীতাতে 'ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে-- 
“জ্ঞানাং জপযজ্ঞোইন্মিশ ॥ (১০,২৫) 

অর্থাৎ সর্বপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে আমি “জপ যক্ত” অর্থাৎ মন্ত্র জপের 
মত আর কোনও যজ্ঞই উৎকৃষ্ট নহে। কেননা জপযজ্ঞে বাহিরের 
সামগ্ত্রী কিছুরই অপেক্ষা করে না, শুচি জণ্ডচি গমনে উপবেশনে সকল 
অবস্থাতেই জপ যজ্ঞ হইতে পারে। 


১৫৮ জীবন" শিক্ষা ৷ 


এই বীজমন্ত্রগুলি এমনি ভাবে ভগবান্‌ শঙ্কর বিরচন করিয়াছেন যে, 
উচ্না রীতিমত উচ্চারণ করিলে জিহ্বার মৃছ্‌ মৃছু স্পন্দনজনিত শরীরা- 
ভান্তরে উদরে কণ্ঠে মস্তকে, শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে, স্বায়ুতে 
স্বায়ুতে সুক্মরূপে বাবুর আঘাত প্রতিঘাত দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য, ও বল 
পুষ্টি বর্ধিত হয়। টেলিগ্রাফ্ধের তারে একটুকুমাত্র টিপি লাগিলেই 
যেমন দুর দুরান্তরে ভাড়িত চালিত হয়, বীজমন্ত্রের উচ্চারণে ও ঠিক্‌ শরীরের 
মধ্যে সেইরূপ ক্রিনা হয়। বেদ পাঠে ও স্তব কবচপাঠেও এই প্রক্রিয়ায়ই 
নিংশ্বাস উচ্ছ্বাস কমিগা যায়। বেদ পাঠের সময় উদাত্ত অন্ুদাত্ত হন্ব দীর্ঘ 
প্লতম্বরে উচ্চারণ করিতে গেলে যতক্ষণ না স্বর সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ নিঃশ্বাস 
বন্ধই রাখিতে হয়, এইরুপ স্তব কবচ পাঠেও যাবৎ ন! পাদ শেষ হয়, তাবৎ 
নিশ্বাস বন্ধ রাখি-তই হয়, এজন্যই বেদপাঠ ও স্তব কবচপাঠে আয়ু বুদ্ধি 
হয়, ইত্যাদি ফলপতি বণিত আছে। সুতারাং বেদ ও স্তবাদি পাঠে একে 
ঈশ্বরে ভক্তি, দ্বিচীয় নিশ্বাস উচ্ছবাসরোধে আয়ুবৃদ্ধি এই দ্বিবিধ ফলই 
লাভ হয়। ইহা অনেকেই জানেন যে__ 
“অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কঃ শিরস্তথ- 
জিহ্ব।মূলঞ্চ দত্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তপু চ॥৮ 
(পাণিনি শিক্ষ। ) 
অর্থ_জিহবা দ্বারায় কণ্ঠ ও তালুতে অভিহত বায়ুর সংযোগে বক্ষ:, 
কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বার”, দন্ত, নাসিক, ওঠ, ও তালু এই আট, স্থান হইতে 
বর্ণ উচ্চারিত হইয়া থ!কে ॥ 
লোকে কথা বলিবার সময় শব্দের আঘাতে প্রতিঘাতে কথন বক্ষঃ, 
কথন উদর, কখন কণ্ঠ, ইত্যাদি স্থান এক একবার উচু, এক একবার 
নীচু হয়, এইরূপ অক্ষ টণ্ডাবে উচ্চারিত বীজ মন্ত্রের আঘ|তে প্রতিঘাতেও 


জনবিশেষ মন্ত্রবিশেষ। ১৫৯ 


আপাদমস্তকে ক্রিয়া হইতে থাকে, এই জাতীয় ক্রিয়াতেই মানবের 
রকস্তমোভাব বিলীন করে, এবং অলৌকিক আনন্দ প্রদান করে। 

কিন্তু সকল বীজ মন্ত্রে সকলের পুষ্টিসাধন করে না, সকলের হিতকর 
অনবিশে'ধ হয় না, হয় ত, যে মন্ত্র একের অনুকুল হইবে, ধর্ম, অর্থ, কাম, 
মগ্তবিশেষ। মোন্ষ এই চতুর্বর্গ প্রদানে সমর্থ হইবে, বল, পুষ্টি, আরোগ্য 
ও দীর্ঘ জীবনের হেতু হইবে, আবার সেই মন্ত্র অপরের সর্বনাশের 
কারণ হইভে পাচ । এই জন্যই তন্ত্র শাস্ত্রে মন্ত্রোদ্ধারের প্রক্রিয়া 
বিধান করিয়াছে, য'তার যেরূপ রাশি নক্ষত্র ও নাম নির্দিষ্ট আছে, 
তনুনারে গণন। ঞ|.য়া পরীক্ষা করিয়া যাহার শরীরের উপযোগী যেই 
বীজমন্ত্র হইবে, ই বিশেষরূপে বিচার করিয়। গুরু তাহাকে সেই মন্ত্র 
প্রনান করিবেন। মন্প্ুর নাম ব্যক্তিভেদে পৃথক পৃথক্‌ হইব থাকে, 
“খা” “ধনী” শিসদ্ধ” “সাধ্য” পক্গুসিদ্ধ” ও “অরি” ইত্যাদি নামক 
অনেক মন্ত্র আছে। 

তন্ত্র শাস্ত্রে এক এক বিষ্ভার অসংখ্য মন্ত্র আছে, কিন্তু তাহার মধ্য 
হইতে তোমার ঠিতকর মন্ত্রটা বাছিয়া বাহির করা সহজ নহে, এজন্যই 
সদ্গুরুর একান্ত আবশ্যক । উক্ত বীজ মন্রগুলি নিরর৫থক নহে, তাহার 
প্রতিপান্ত অর্থও অতি আশ্চর্য্য ; মেই মন্তার্থ নির্ণয় করিবার জন্যই ভগবান্‌ 
শঙ্কর বীজাভিধান সৃষ্টি করিয়াছেন, স্ক্রূপে ধরিতে গেলে বৈদিক 
গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য অর্থ ও বীজ মন্ত্রের অর্থ একই দাড়াইবে, তবে এই 
মাত্র প্রভেদ যে, বৈদিক গায়ত্রীর মন্ত্রের অর্থ নিরাকা রত্রহ্ম, আর বীজমন্ত্রে 
অর্থ সাকার ব্রহ্গ, সাধনার পক্ষে নিরাকার ব্রহ্ষাপেক্ষায় সাকারব্রহ্মই 
সমধিক হিতকর ও সুবিধাজনক । এজন্যই ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন ষে 
*ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তাচেতসাং» (৭,১৮) অর্থ- অব্যক্ত নিরাকার 


১৬৪ জীবন শিক্ষা । 


ব্রন্মোপাসনায় যাহাদের চিত্তের আসক্তি, তাহাদের অধিকতর: ক্লশ। 
অধিক কি বলিব? মুসলমান জাতীবমধ্যে দ্রানী খষি সাক 
হিন্দুও মুসলমানের মহম্মদ প্রাভৃতি মহান্মগণ, যেন চ্ন্দি 1 'জাচার বাবহারকে 
মের সমতা । বিপরীত অর্থাৎ উল্টাইয়া গ্রহণ করিনা হিন্দুর সফি 
“মরা মরা” বলিতে রামের মত একই লক্ষণ স্থির রাখিতে বত্রুবান্‌ হয়া 
ছিলেন, এবং মন্ত্রের বা ঈশ্বরেয় নামের বেলা বিপরীত ভাবে কিঞ্চিৎ 
“তিভেদ করিয়া একই বীজ মন্ত্র ঠিক রাখিয়াছেন, ইহা একটুকু প্রণিধ'ণ 
কারলেই বুঝা যায়। 
বেমন “হলীম্” “কলীম্” “করীম্‌” “রহীম” ইত্যাদি ঈশ্বর নামের আছ্ছ 
ক্ষরের স্বববর্ণটা ছাড়িরা দিয়া উচ্চারণ করিলেই অবিকল তন্তরোস্ত বীমস্থ 
হতথা যায়, স্্রতরাং তীভারাও আমাদের মন্ত্রের সারবন্তা বুঝিতে পা্িয়াই 
চতুবভা পুর্বক হিন্দুশাস্ত্রোন্ত ঈশ্বরোপাসনা অবিকল রাখিয়াচছন, 
প্রতিপাগ্ভ বিষন্পও একই হর। যেমন জু, উ, ম, এই সমস্ত প্রাণের 
বিপলীত ক্রমে উ অ, ম, এই ব্যস্তপ্রণৰ “বম্‌” শন্দদ্বারা ভগবান্‌ শক্কাবেব 
প্রীতি সাধন হর, তেমন হলীম্‌, কলীম্‌, করীম্‌ ও রহীম্‌, শন্দোচ্চার:ণ 
ঈশ্বরের প্রীতি সাধন হইবে না কেন? তবে এইটুকু মাত্র প্রভেদ য. 
আমাদের বীজ মন্ত্রও তাহাদের শান্ত্রোন্মোদিত নহে, এবং তাহাদের 
সে॥/দেই হলীম্‌, কলীম্‌ ইত্যাদি মন্ত্র বা ঈশ্বরের নামও আমাদের শান্তান্- 
মোদিত নহে বিধায়ই নিজ নিজ শান্ত্ীয়তা রক্ষাই সকলের পক্ষে শ্রেয়। 
উক্তরূপে যথাশাস্ত্র পুজা আহ্রিক স্তব কবচাদি পাঠ সম্পন্ন ক'রয়া 
বলি কন্ম ও বৈশ্বদেব হবন কর্ম কৰিবে॥ 
সন্ধা। তর্পণ ও শিব পুজার নত পঞ্চ মভাষজ্ঞও গৃহস্থের নিত্য 
কর্তব্য, পঞ্চ মহাযজ্ঞ -১ ব্রহ্ম বক্ত, ২ পিভৃযজ্ঞ, ৩ দেব যজ্ঞ, ৪ নৃষজ্ঞ, 


পঞ্চ মহাযজ্ঞ। ১৬১ 


€ ভূত যক্ঞ। 
১ম- ব্রন্গ যক্ত বেদপাঠ_-অসমর্থ পক্ষে চারিবেদের প্রথম চারিট মন্ত্র 
পাঠ ও স্তধ কবচাদি পাঠ। 
২য়-পিতৃ যজ্ঞ--পিত্রাদির শ্রাদ্ধ, অসমর্থ পক্ষে তর্পণমাত্র | 
৩য়__দেবধজ্ঞ-_পুজা বৈশ্বদেব হোমপ্রভৃতি ও বলিকম্ম। 
৪র্থ__ভূতযজ্ঞ--যথাশক্তি কাক কুকুর পিপীলিকাদিকে যথাবিধি অন্নদান । 
৫ম-নৃষজ্ঞ-_যথাশক্তি অতিথি সেবা, এমন কি মধ্যাহে যদি চণ্ডালও 
উপস্থিত .হয়, তবে তাহাকে দেববুদ্ধিতে ভোজন করাইয়! পরে জাতি 
কুল নাম দেশ ইত্যাদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে, অগ্রে নহে। 
উক্ত পঞ্চ মহাবজ্ঞের মাহাম্মো গৃহস্থের প্রত্যহ অনিবার্ধা পঞ্চস্থনা * 
অর্থাৎ উনন, শীলনোড়া, ঝঁটা, কুলা বা ঢেকী, ও জলের কলদ রাখিবার 
স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিহত্যায় জাত পাপ নষ্ট হয়। 
উক্ত ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ দ্বারা যে হিন্দুধর্মের কি অদ্বিতীয় উদারতা 
প্রকাশ হইয়াছে তাহা এই বিশ্ব্রক্মাণ্ডে অতুলনীয়, একমাত্র ইহাই 
হিন্দুর হিন্দৃত্বের বিশেষ পরিচায়ক | 
হিন্দুর গৃহস্বামী অগ্রে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, দিদ্ধ, যক্ষ, সপ, 
দৈত্য, প্রেত, পিশাচ, তরু, পিপীলিক', কীট, পতঙ্গ, এবং, মাতৃপিতহীন, 
বন্ধুবান্ধবহীনিগকে যথাবিধি অন্নদান করিবে, আর কাক এবং কুকুরকে 





*. “অধাপনং ব্রহ্গষজ্ঞঃ পিতৃষক্তম্ত তর্পণং ৷ 
হোমো দৈবো বলিভৌতো নুযাজ্ঞোহতিথি সেবনং ॥ (মন্থু ৩৭) 
পঞধচসুনা গৃহস্থম্ত চুললীপেষ্াপন্করঃ| 
কাগুনী চোদকুস্তশ্চ বধ্যতে যাস্ত বাহয়ন্‌॥ (মন্তু।৬১।) 
১১ 


১৬২ জীবন-শিক্ষ! ৷ 


মুষ্টি পরিমাণ অন্ন ভূমিতে দিবে, ইহাই ভূতষজ্ঞ, পরে গৃহম্বামী নিক্ষে 
'আহার করিবে, নচেৎ পাপগ্রন্ত হইবে। * 

এইরূপ প্রত্যহ ভূতযজ্ঞ করিলে মন নির্ল হইবে, মন 3 দেহের 
সবগুণ বৃদ্ধি হইবে, স্্রতরাং সেই পরিবারহৃক্ত সকলেরই স্বপ্তণর শক্তিতে 
স্বান্থারক্ষা এ দীর্ঘজীবন লাভ হইবে ইহা! বিচিত্র নহে । 

৩ৎপরে ঘদি সম্ভবে তবে পরের গাভীফে নচেৎ নিজের গান্তীকে 
মহ্থ পৃব্বক “গোগ্রাস” প্রদান করিয়া নমস্কার করিবে । 1 | 

অনন্তর অহার। নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই বলেন হে, 





*. “দেবা মন্ুষ্যাঃ পশবো বয়াধসি, 
সিদ্ধাঃ সবক্ষোরগ দৈত্যসও ঘাঃ। 
প্রেতাঃ পিশাচান্তরবঃ সমস্তা, 
ষে চান্রমিচ্ছস্তি ময়া প্রদত্ত: ॥ 
পিপীলিকাঃ কীট পতঙ্গকাদ্মাঃ, 
বুহুক্ষিতাঃ কর্্মনিবন্ধ'বন্ধাঃ | 
প্রযাস্ত তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্ং, 
তেভ্যো বিস্ষ্টং সুখিনো ভবন ॥ 
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু, 
নৈরবান্নসিদ্ধি নঁ তথান্নমন্তি ৷ 
ততৃপ্তয়েত্ং ভুৰি দত্তনেতৎ, 
প্রষাস্ত তৃপ্তিং মুদদিতা ভবস্ত ॥” 
(ইত্যাদি মন্ত্র, আহিকতব ও মার্কত্রের পুরাণে) 
1 গোত্রাসের মন্ত্র -“সৌরভেষ্যঃ সর্বহিতাঃ পবিভ্রাঃ পুণা রাশয়; | 
ঘাসগ্রাসং ময়! দত্বং 'প্রতিগৃহস্ত মাতরঃ ॥ 
প্রণাম মন্ত্র নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভাঃ সৌভেয়ীভা এবচ। 
ননো ব্রহ্গস্থতাভ্যশ্চ পরিভ্রাভ্যো নমোনমঃ ॥৮ 


আহারে ধন্মের কি সম্বন্ধ ?। ১৬৪ 


আদ্ারের সন্থি আহারের সহিত ধর্মের আবার কি সম্বন্ধ ? যাহা মুখরোচক 
ধর্সের কি সঘন্ধ? সুস্থাছু তাতাই খাস্ঠ, ইহাতে আবার ভক্ষ্া।ভক্ষোর বিচার কি 
খাস্ভবস্ত খাগ্ঘপাত্র ও পাচক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলে সকল বস্তই (শূকর 
গরু ইত্যাদি) সকল পাত্রে (শান্কি উচ্ছিষ্ট পাত্র প্রভৃতি) মকলেব 
ভাতেই ( মেথর, মুর্দাফরাস বাবুঙ্চি প্রভৃতি) অনায়াসে খাওয়া যার, 
ইাতে ধশ্মনষ্ট জাতিনষ্ট হইবে কেন? হিন্দুয়ানীরই বাকি ক্ষতি? এই 
প্রশ্নের উত্তরটা অধিক কঠিন নহে, প্রথম প্রশ্ন-আহারের সহিত ধর্মের 
কি সম্বন্ধ? ইহার প্রত্যত্তরে বলাষায় যে, পিতার সহিত পুজ্ের যেমন 
পোষ্য--পোষক নম্বন্ধ, আহারের সহিতও ধর্মের অবিকল এরূপ পোষ্য 
পোষাক সম্বন্ধ. আহার্ধ্য পোষক ধর্্মপোষ্য, আহারের দোষে ধর্ম নষ্ট হয়, আৰ 
আহারের গুণে ধর্ম রক্ষিত হয়। “শরীরমান্তং খলু ধর্মসাধনং” শরীরইক্ধের 
মুখাসহায়, যে শরীর ধর্মের মুখাসহায় সেই শরীরের সহিত আহারের 
কার্ধয--কারণ রূপ নন্বন্ধ, অন্ন কারণ, ও শরীর অন্নের কার্ধ্য। পুত্র 
ধেমন পিতারই রূপান্তর, তেমন এই দেহও অল্নেরই রূপাস্তর, এতদ্বিষয়ে 
বেদাদি সকল শান্ত্রেরইে এক মত, কারণের ষে প্রকার গুণ বা শক্তি, 
কার্যেরও অবিকল সেই প্রকার গুণ 'ও শক্তি উৎপন্ন হয় ইহা নিশ্চিত, 
মৃতরাং :অন্ন যে রূপ শরীরও তদনুরূপই হইবে, মহাকবি মহাপঞ্ডিত 
শরহ্্ষ বলিয়াছেন-- 


“অন্লান্থূপং তন্ুরপক্্ধিঃ কার নিদানাদ্ধি গুণীনধীতে ৮ (নৈষধ ) 
অর্থ-_অগ্নের অন্ুরূপই শরীরের শৌর্ধ্য বীর্ধ্য পরাক্তম রূপ লাবণা 


ইত্যাদি জন্িয়া থাকে, কেন ? না, কারণের গুণ কার্ধ্য লাভ করিয়। 
ঢোকে, এমন কি আহারের শক্তিতে মতি গতি ও স্বভাবই বদলাইয়া যায়, 
জন্য অল্প যদি ধর্শাঙ্সারে বিশুদ্ধ হয়, তবে শরীরও নির্দোষ নিব্ণাধি 


১৬৪ জীবন-শিক্ষ] | 


বিশ 7 হইবে, আর অন্ন যদি ধর্মে দূষিত অপবিত্র হয়, তবে শরীরও দূষিত 
রুগ্ন তুগ্ন জরাগ্রন্ত হইবে। ইহাতে তর্ক কি? দেখাবায় দুগ্ধ পান 
করিলে স্বভাব সৌম্য হয়, আর মগ্চ পান করিলে শ্বভাব উগ্র উদ্ধত হয়, 
ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অতএব ধন্মের সহিত আছারেরই মুখ্য সম্বন্ধ ইহা বিনা 
তর্কে স্বীকার করিতেই হইবে। 

কেন না? মানবের দেহটা অন্নের পরিণাম, উহা। পিতৃপিতামহ এ 
মাতৃমাতামহাদি ক্রমে পুরুব পররাম্পর অনেক দূর হইতে 
পরিণত হইতে হইতে ভূপৃণষ্ট আবন্তিত ক্রীড়াকন্দুকের মন 
আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই পিতৃপিতামহাদি ও মাতৃমা তামহাদির আহাধ্যবস্তৃই 
এই শরীনের উপাদান। স্বজাতীর বস্তই শ্বজাতীয় বস্তুর পুষ্টিসাধন কবে, 
যেমন জল জলের, অনল অনলের, মৃত্তিকা মৃত্তিকার সংযোগে বৃদ্ধিংপ্রাপু হয়। 
সে জন্য যাহার পৃর্বপুরুষ যে জাতীয় আহীর্ফ্য বস্ত বাধ5|র করিত, তাহার 
শরীর সেই উপাদানতৃত আহার্য্যবস্ত সেবনেই নীরোগ সৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইবে, 
বিপরীত ব্যবহারে অনিষ্ট হইবে। যেমন সাত্বিকাদি ভেদে আহাধ্যবস্ত তিন 
প্রকার, সেইরূপ দেশ কাল ও পাত্র ভেদেও আহার্ধ্য বস্ত্র তিন প্রকার, 
জন্যই যে দেশে যাহার জন্ম অর্থাৎ যে দেশের জল বায়ু ও মৃত্তিকা যাহার 
শরীরের উপাদান, তাহার পক্ষে সেই দেশ জাত এবং সে দেশে চিব 
প্রচারিত খাগ্ধ দ্রব্যই হিতকর, বিদেশীয় খাদ্য তাহার স্বাস্থ্য বা আয়ুবদ্ধীক 
হইতে পারে না। ইহা মহধি চরকের উপদেশ । * 

এই হেতু ভারতবর্ষীয় লোকের অন্য দেশীয় খাদ্য, এবং অন্য দেশীয় 

লোঁকের ও ভারতবর্ষজাত খা্ ম্বাস্থ্বোর কারণ হইবে না। 


আহার্ধ্য বস্থা। 


পরেশ* পুন: স্থানং দ্রব্যাণামুৎপত্তি প্রচারাদিস্থানধ্ণাচষ্ট” (বিমান, ১) 


অমৃত বস্তট| কি ?। ৪৬৫ 


যেকালে যে খতুতে যে বস্তু আহাধ্য, অন্য কালে তাহা আহাধ্য 
নহে। যেমন দিবসে তিক্ত সন্ত, তিল ও দধি আহার্্য) রাত্রিতে 
তাহা নিষদ্ধ। এইরূপে খতুভেদে আহারের ভেদ জানিবে * এবং পাত্র 
ভেদেও আহার্ষ। অনাহার্ধয বুঝতে হইবে । 

সত্ব রজ ও তম--এই ত্রিগুণময় দেহ সাত্বিক রাঁজসিক ও তামসিক 
ত্রিবিধ আভারেই সুস্থ থাকে, কেবল শুদ্ধ সাত্বিক বা শুদ্ধ রাজসিক বা 
কেবল তাম্সিক আহারে সুস্থ থাকে না। যেমন দ্বত, ছুপ্ধ সাত্বিক, 
কটু (ঝাল) লবণ মত্স্ত মাংস রাজসিক, পৃতি, শুফ ও পধু্সিত 
ইন্যাদি ভামসিক আহাধ্য। কিন্ত অধিক মাত্রায় যে যাহা আহার করে, 
তাভার আহার তদন্গরূপেই সাত্বিকাদি নামে অভিহিত করা হয়। 

আবার প্রকৃতির অনুরোধে ও আহার্ষ্যের ভেদ হয়, যথা-_সত্বপ্রকৃতি 
ব্রাহ্মণের সান্বিক আহার, রজঃপ্রকৃতি ক্ষত্রিয়ের রাজসিক আহার, ও 
তমঃগ্রৃতি শৃদ্রের তামসিক আহার উপযোগী । কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যে 
যাহারা রজঃপ্রকৃতি বা তমঃপ্রক্ৃতি তাহাদের রাজসিক বা তামসিক 
আহারই অনুকূল, কেননা, ব্যাপ্ত মাংসাহার ও কুকুর বিষ্ঠা আহারেই পু 
হয, প্রত খাইলে মরিয়া যায়। আবার শুদ্রের মধ্যেও যাহারা সাত্বিক 
বা বাজসিক তাহাদের পক্ষে সাত্বিক ও রাজসিক আহারই শ্রেয়ঃ। + 

একটা দৃষ্টান্ত--পূর্ববকানে দেবাস্থুর মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন, 
তাহাতে মন্দর পর্বতের বৃক্ষ ওঘধি ত্বর্ণ রজতাদি 
ধাতুদ্রবা, এবং হীরকপ্রভৃতি মহোৌষধি প্রস্তরাদি 


অমৃত বন্তট| কি? 


* বৈদ্যশান্ত্রে ইহার অতি বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতবা ৷ 
1 “স্বভাবে! ষঃ স পুনরাহারৌধধদ্রব্যাণাং স্বাভাবিকোগু্বাদি 
গুণযোগঃ” (চরক, বিমান, ১) 


১৬৬ জতবন-শিক্ষ। ৷ 


ঘর্ষণে তাহার নির্যাস মিশ্রিত কষাক়সিত জলই অমৃতরূপে উৎপন্ন হয়, * 
এই অমুতের শক্তিতে জরারোগবজ্জিত দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, এই অমৃত 
সন্ত প্রকৃতি দেবগণের আহাধ্য, এবং তমঃ প্রকৃতি অস্থরের উহা! আহাধ্য 
নভে, এজন্য অমৃত ভক্ষণে দেবগণ অমর হইল, আর তমঃ প্রকৃতি অন্ুর 
বাভ্‌ তাহা ভক্ষণ করিয়া নিহত হইল। পরে যখন অতিমন্থনে কালকুট 
বিষ উৎপন্ন হইয়া! ত্রিলোক বিষজ্বালায় দগ্ধ করিতেছিল, তখন সত্বপ্রকৃতি 
ইন্দ্র চন্দ্র বাযু বরুণ অধিক কি ?ব্রহ্ষা বিজু মনে করিলেন যে এই 
হলাহল আমাদের আহার্য নহে, কেন? না আমর! সত্ব ও রজঃ প্ররুতি ' 
দেবতা, আমাদের সম্বন্ধে ই! সত্য সতাই বিষ, এই বিষ কখনই আনব 
জীর্ণ করিতে পারিব না, এই হলাহল সর্ধ সংহারক তম:প্ররূতি একমাক্ 
রুদ্রেরই আহার্ধা, তিনিই এই বিষজীর্ণ করিতে পারেন, যিনি সর্বসংহারক 
তিনি বিষ সংহার করিতে পারিবেন, তিনি মৃত্যুরও মৃত্যু । আহাধ্য 
ব্যয়ে দেবগণ এই যুক্তি স্থির করিয়া ভগবান্‌ কুদ্রকে আহবান করালেন 
তখন তিনি উপস্থিত হইয়া অবলীলাক্রমে অগ্রলি পুৃরিয়া হলাহল বিষ 
পান করিলেন, অপর দেবগণ অমৃত পানে দীর্ঘজীবী হইলেন, অ.ব্র ভগবান 
কালাগ্রিরুদ্র বিষ পানে অমর মৃত্যুপ্রয় হইলেন । অতএব আহাধ্য বস্ত 
সম্বন্ধে পাত্র অহ্থুসারে আমাদেরও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় । 
বৈগ্যশাস্ত্রোক্ত পাচন অরিষ্ট ও আসব উক্ত অস্বৃতিরই অনুকরণ হইবে । 
এখন ইহার উপরে এই একটা আশঙ্কা হইতে পারে যে, যাহাদের 
পিতৃপিতামহ মত্ম্ মাংস আহার করিত, তাহারা যদি অদৃষ্টগুণে সব্ব- 


* “ততো নানাবিধাস্তত্র সুক্রবুঃ সাগরাস্তসি ৷ 
মহাত্রমাণাং নির্যাসা বহবশ্চৌষধীরসাঃ ॥ 
তেষামমৃতবীর্ধ্যাণাং রসানাং পয়সৈব চ। 
খমরত্বং স্থরা জগ কাঞ্চনন্ত চ নিঃঅবাৎ ॥” 

€ ইত্যাদি, মহাভা, আদি, ১৮, ২৬, 


নিষিদ্ধ আহার্্য । ১৬৭ 


প্রক্কৃতি হয়_-মত্স্ত মাংসে বীতন্পৃহ হয়, তাহাদের কি কর্তবা? তাহাদের 
সান্বিক আহারটা শরীরের উপকারক হইবে কিনা? কেন না তাভার 
শবীরের স্উপাদান পিতৃমাতৃতুক্ত রজস্তমঃ্বভাব মত্হ্য মাংসাদির পরমাণু, 
স'নত্বক আহারের সহিভ রাজসিক তামসিকের নিত্য বিরোধিতা । কুরুব 
'পপিভামহ ক্রমে পৃতিদুর্গন্ধ মল মাংসভোজী, সে যদি নিত্য হবিষ্যান্ন বা 
গুতাদি সাব্বিক আহার করে, তবে তাহার স্বাস্থ্য তাল থাকে না, বরং 
“মরিয়া ও যাইতে পাস । এখন রূপ ব্যক্ষির প্রকৃতিতে টানিতেছে 
সতত্বর দিকে, পিভৃপিতামহের আহার্ষ্য বস্তরতে টানিতেছে রজন্তমের দিকে : 
স্মতরাং তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইতেছে যে,-- 


সত্বপ্রক্কতি মানব, প্রক্কৃতির আকর্ষণে সাত্বিক আহারের প্রেমিক 
হইলেও ঝটিতি রাজসিক তামসিক মত্ম্ত মাংস আহার পরিত্যাগ করিবে 
না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ছাড়িবে, তাড়াতাড়ি ছাড়িলে নিশ্চয়ই অন্বস্থ ও 
ছব্বল হইয়া পড়িবে । প্রথমে প্রতিমাসে চাবি রবিবারে, ও পঞ্চপার্ধে 
মতস্ত মাংস আহার কবিবে না, এইরূপে কিছুদিন গেলে কার্তিক মাসে 
মত্স্ত মাংস আহার কাঁধবে না, তৎপরে আবার কিছুদিন গেলে মাঘমাসে 
নিরামিষ ভোজন করিবে, আবার কিছুদিন পরে বৈশাখ মাসে নিরামিষ 
আহার করিবে, এইনপে ধীরে ধীরে সহিয়া সহিয়া রাজসিক তামসিক 
আহাব ছাড়িষা সাত্বিকআহার সহ্‌ হইলে তাহার সাত্বিক আহার “আয়ু সত্ব 
বলআরোগ্য সুথ ও প্রীতি বৃদ্ধি” হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।* 

প্রতিপদাদি তিথিতে কুন্মাণ্ড প্রভৃতি, রবিবারে ও পঞ্পর্কের মত্স্ত 
নিষিদ্ধ আ্াধা। মাংসাদি, অমাবন্তা পূর্ণিমার রাত্রে অন্ন, রাত্রে দধি শ্রীফ 


রগ *আযুঃ সব্ববলারোগ্য স্খ প্লীতি বিবদ্ধনাঃ।” 
বন্তাঃ সিগ্ধাঃ স্থিরা মেধ্যা আহারাঃ সাব্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮ গীতা ১৭।৮। 


১৬৮ জীবন- শিক্ষা । 


ছাতু ও তিল, কান্তিকমাসে মতস্ত, শয়নে কুম্দ মাংস ইত্যাদি । সংযোগ- 
বিরুদ্ধ__-শাক অমন মাষফকলাই মস্ত মাংস এবং লবণের সহিত ছুগ্ধ, এবং 
মত্ত মাংসের সহিত গুড় বা চিনি, এবং ঘ্বতৈর সহিত মৎস্ত নিত্যহ সংযোগ 
বিরুদ্ধ অর্থাৎ বিষতুলা হয়। নিক কুকুট মাংসাদি স্বাস্থাকানী আহাৰ 
করিবে না, আহার করিলে কখনই স্বাস্থ্য রক্ষা হইবে না; দীর্ঘানু হবে ন1। 
ইভার প্রমাণ বর্তমান ইংরাজী ধরণের হিন্দুসমাজে অবাপমৃত্তা । অনেকে 
চিংডীমাছ, ঘ্বতে ভাজিয়া যাঁবনিক ভাবে “কালিয়া” এবং ছ'নার ডালনা 
(যাহাতে লবণ নিষিদ্ধ) প্রস্ত করাইয়া মুখরোচক করিরা আহার করেন, 
তীতারা জানেন না যে উহা সাক্ষাৎ বিষভক্ষণ করিতেছেন । 
এইজন্যই মহর্ষি মনত অতি নির্বন্ধসহকারে বলিয়াছেন_- 
“অনভ্যাসেন বেদানামাচারশ্য চ বজনাতৎ। 
অলন্তাদননদোষাচ্চ মৃত্ুর্ববপ্রান্‌ জিঘাংসতি ॥৮ (৫1৫) 
অর্থব_বেদের অনভাস - অর্থাৎ উদাত্ত অন্ুদাত্ত সমাভারাদিস্বারে 

শ্বাস উচ্ছবাসের বহিষ্ষরণ ও বিধারণের অভাবে, নিজনজ সদাচার হাগে, 
এবং সামর্থ্য স্বত্বে অবশ্ত কর্তব্যকর্ম্নের পরিত্যাগে যেমন আুক্ষয় হস, 
কিন্ত অন্নদোষে-__অর্থাৎ খাগ্যবস্তর দোষে তদপেক্ষার আন ক্ষয়_ 
অর্ধক ভয়, আবুক্ষর অন্নদোষে যেমন হয়, এন্ূপ আর কিছুতেই ভর 
না। যন্ু আরও বলিয়াছেন-__ 

“সর্ধেষামেব শৌচানামন্নশৌচং পরং স্থৃতং। 

যোহন্নে শুচিঃ স হি শুচিনমৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ | * (31 ১০৬) 

অর্থ_যত প্রকার শৌচ--পবিভ্রতা আছে, তন্মধ্যে অন্নের পবিভ্রতাই 


* “অন্নশৌচং” এস্থলে কোন কোন পুস্তকে “অর্থশৌচং” এইরূপ 
পাঠ আছে। 








পাচকও পাচিক। ১৬৯ 


শ্রেষ্ট পবিত্র তা, যে ব্যক্তি অন্ের দ্বারা পবিত্র তিনিই যথার্থ পবিত্র, নচেৎ 
কেবল দ্নান বা মৃত্তিক! দ্বার! গাত্র মাঙ্ন করিলেই সে পবিত্র হয় তাহা! 
নহে । অতএব স্থাস্থাও দীর্ঘাযুর জন্য আহার্যযবস্ত্, পাচক, অপরের উচ্ছিষ্ট 
পাত্রারদিও জাতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য | * 
পাচক ও শ্বহস্তে পক অন্ন (অন্ধ সিদ্ধ অপক হইলেও) 'অমুত 
পাচিক।। তুল্য, মাতা পিতা গুরু ও জো্টন্রাতার পকান্সের ত 
প কথাই নাই, ইহাদের উচ্ছিষ্ঠও পবিত্র এবং স্বাস্থা করও আমুব্বদ্ধক, 
তৎপরে জ্ঞাতির পক্কান্ন পবিত্র জানিবে। কিন্তু জ্ঞাতি যদি শত্রভা বাপন্ন 
হয়, + তবে তাহার পক্কান্ন হিতকর নহে।  স্বধন্মপূত আঢারনিষ্ঠ 
স্বন্ম জাতির পক্কান্ন পবিত্র। 
ব্রহ্ম বর্ণশ্রে্ঠ বটে, তাই বলিয়া ব্রাহ্মণ মাত্রই পক্কান্ধ বা স্পৃষ্টান্ 
ভক্ষণীয় নহে ; কেননা, মহষি আন্র বলেন__ 
“দেবো মুনিদ্ধিজো রাজা বৈশ্ঠঃ শুদ্ধ নিযাদক: | 
পশুল্নেচ্ছোহপি চাগডালে বিপ্রা দশবিধাঃ স্বৃতাই ॥ ১৪ 
সন্ধাং ম্নানং জপং হোমং দেবত'নভা পু্নং | 
অতথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেববাক্ধণ উঠাতে ॥২॥ 
শাকে পত্রে ফলে মুলে বনব:সে সদারতঃ । 
নিরতোহহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রা মুনিরুচাতে ॥ ৩৪ 
বেদাস্তং পঠতে নিতাং সব্বপঙ্গং পার াজেৎ। 
ংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচানত ॥ ৪ ॥ 
অস্ত্রীহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্বরন্থাথে | 
আরন্তে নিঞ্জিতা বেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচাতে ॥ ৫ ॥ 
* এসম্বন্ষে বিশেষ সংসর্গ শক্তিতে (৪২পুঃ) দ্রষ্টব্য । 
1 “অন্ন্র কুলটা বণ্ড পতিতেভাস্তথা দ্িষঃ »॥ (যাজ্ঞ্য, আচা', ২১৫) 








১৭৩ জীবন-শিক্ষা । 


কৃষিকর্্মরতো ষশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালক: | 


বাণিজাবাবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্ট উচাতে ॥ ৬ ॥ 

লাক্ষা লবণ সংমিশ্র কুসুস্তক্ষীর সপিষাং। ্ 
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শৃত্র উচ্যতে ॥৭ ॥ 
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সচকো দংশকল্তথা । 

মতস্তমাংসে সদালুন্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥ ৮ ॥ 
ব্রঙ্গতত্বং ন জানাতি ্রঙ্ষস্াত্রেণ গর্ব্বিতঃ | 

তেনৈৰ চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাতঃ ॥ ৯ ॥ 
বাপীকুপভড়াগানামারামস্ত সরঃন্তু চ। 


নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো শ্্েচ্ছ উচ্যতে ॥ ১০ ॥ 
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্বধন্মবিবর্জিতঃ | 
নির্দরঃ সর্বভৃতেষু বিপ্রশ্চাগডাল উচ্যতে ॥ ১১ ॥ ( ৩১৩-৩৭৩ ) 
অর্থ__ব্রাঙ্গণ দশপ্রকার__বা--১ দেব ব্রাঙ্ষণ। ২ মুনিব্রাঙ্গণ। 
৩ দ্বিজ ব্রাঙ্গণ। ৪ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ । ৫ বৈত্যাত্রাঙ্গণ । ৬ শূদ্র রাহ্গণ। 
৭ নিষাদ ব্রাহ্গণ। ৮ পল ব্রাহ্মণ । ৯ গ্রেচ্ছব্রাহ্ষণ । ১০ চাখগালব্র/ক্গণ। 
সন্ধা স্নান জপ হোম প্রতাহ দ্েবতার্চন অতিথিসেবা এবং 
বৈশ্বদেবহোমে যে নিরত, তাহাকে দেবত্রাঙ্ষণ কহে ॥১॥ যিনি 
শাক ফল মূল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, নিয়ত বনবাসী এব* 
পিতলোকের নিতাশ্রাদ্ধ তৎপর, তাহাকে মুনিব্রাহ্ষণ কহে ॥ ২ ॥ যান 
বেদান্ত পাঠে নিরত, নিঃসঙ্গ, সাংখ্য এবং পাতঞ্জল প্রোক্তশাস্্রের 
বিচারজ্ঞ তাহাকে ছিজব্রাঙ্মণ কহে ॥৩॥ যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখ সংগ্রামে 
বীর পুরুষগণকে জয় করিতে পারেন, বা অস্ত্রাধাতে নিরস্ত করিতে পাবেন, 
তাহাকে ক্ষত্রিয়ব্রাঙ্গণ কহে ॥ ৪ ॥ যে 'ব্রাঙ্ষণ কৃষিকম্্ গোবক্ষণ ও 
বাণিজ্য ব্যবসায়ে রঙ, তাহাকে বৈশ্বাব্রা্ষণ কহে ॥৫॥ যে প্রাঙ্াণ 
লাক্ষা লবণ কুনুম্ত ছুগ্ধ ঘ্বৃত মধু ও মাংস বিক্রয় করে, ভাহাকে 


অবীর! বা বিষ কন্যা । ১৭১ 


শৃত্রবাহ্ণ কহে ॥ ১॥ যে ব্রাঙ্মণ চুরি ডাকাইতি করে, পরশ্রীকাতর 
পরমম্মপীড়ক বা মৎস্ত মাংসপ্রিয় তাহাকে নিষাদত্রাহ্গণ বলা যায় ॥ ৭ ॥ 
যে ত্রাহ্মণ,ত্রা্মণ্য কাহাকে বলে তাহাও জানেনা, কেবল গলায় পৈতা 
আছে বলিয়া অভিমান করে, তাহাকে পণুব্রাহ্ষণ জানিবে ॥৮॥ যে 
ব্রাহ্মণ বাপী কুপ পুফরিণী দী্িকা ও পুশ্পোস্ান ব্যবহারার্৫থ জন সাধারণকে 
বাধা করে, তাহাকে শ্রেচ্ছব্রাঙ্গণ কহে ॥৯॥ যে ব্রাঙ্গণ ক্রিয়াহীন 
সুহাগণ্ডমূর্থ সর্ববধশ্বত্রষ্ট এবং সর্ব প্রাণীর প্রতি নিষ্টুর ব্যবহার করে 
তাহাকে চগ্ডাল ব্রাহ্মণ বলে ॥ ১০ ॥ 

ন্নুতরাং শূদ্রব্রাঙ্গণ নিষাদত্রাঙ্গণ পশু ব্রাহ্গণ শ্রেচ্ছত্রাঙ্ধণ ও চগণ্ডাল 
ব্রাহ্মণের পকান্ন কখনই স্বাস্থ্যকর হইতে পারেই না, ইহারা সর্বদাই 
তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকে, ইহাদের বস্ত্র অপবিত্রৎ মন অপবিত্র নানাবিধ 
কুৎসিত বোগ, ইহাদের পক ও স্পৃষ্ট অন্নে ঝটতি দূষিত তাড়িত সংক্রামিত 
হইয়া ভোকার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অস্বাস্থ্য সম্পাদন করিবে উ্কা 
বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহা আর্য জাতির সম্বন্ধে জানিবে। 

শাস্ত্রে অবীরার হস্ত পক্কান্ন ভোজন অতি নিষিদ্ধ, * তাহার 
অবীরা ৰা কারণ এই--পতি পুক্র হীনা অবীরাকে বিষকন্তা বলাধায়। 
বিষকন্তা।  কেননা--তাহাদের শারীরিক বিষদণষে জরায়ু দৃঁষত 
হইয়া সন্তান জননের বীজ দগ্ধ করিয়া ফেলে, সে হেতু পুক্রজন্মে না, এবং 
গুরুতর সংসগে সংক্রামিত বিষদোষে পতিও কাল কবলে পতিত হয়, 
স্থতরাং ইহাদের হস্তপন্কান্নও সাংক্রামিক বিষদোষে দুষিত, তাহা ভক্ষাণে 





“অনচ্চিতং বৃথামাংসমবীরায়াশ্চ যোষিতঃ॥৮ (মনু, ৪, ২১৩) 
“অকীরান্নঞ্চ যো তুহৃক্তি যোইসিজীবী চ ব্রাহ্মণ; | 
বস্ত্িসন্ধ্যা বিহীনশ্চ স গোহত্যাং লভেদ্ঞবং |” (ব্রঙ্গবৈ, ) 


১৭২ জীবন-শিক্ষা ৷ 


স্বাস্থ্য ও আয়ু: ক্ষয় হয়। কিন্তু যাহাদের সহিত শুক্রশোণিত সংশ্রব আছে, 
যেমন মাসী পিপী ভগিনী প্রভৃতি, ইহারা অবীরা হইলে ও ইহাদের হস্ত 
পকান্ন ছুষ্ট নহে, ইহাই খাধিদের মত, কিন্তু বাহাদের অন্তরে স্নেহ্্রীতি ও 
শ্রদ্ধা অকৃঘ্বিমভাবে বিরাজিত, সেই দেবীপ্রতিমা মাতা মাতৃতুল্যা জোষ্ঠা 
ভগিনী প্রস্থতি যাহারা যত্রপূর্বক পাক করিবে, সেই পাচিত বস্তর 
পরমাণুতে পরনাণুদত স্নেচ শ্রদ্ধা পবিত্রতা জড়িত থাকিবে, সুতরাং সেই 
অন্ন আক পূর্ণ আহার করিলেও অন্ুখ জন্মাইবে না, ববং উহ, 
স্রজীর্ণ হইয়া রস রক্তাদিজ্ূপে ঝটিতি পরিণত হইয়া স্বাস্থ ও দীর্ঘাঘুর 
অন্তকূল হইবে, শ্রদ্ধা স্নেহ প্রীতি প্রভৃতি যে অমৃতের নিম্যন্দ প্রবাহিত 
ই: প্রণিধানগমা, স্থুলরূপে দেখা যায় না। 


বিশেষতঃ জননী প্রল্ততি কুললক্্মীগণ অন্ন বস্তুতে একটুকু বস্ত 3 
অপচয় ন। করিয়া যেমন স্থচারু ও পরিফষার পরিচ্ছন্নভাবে পাক কাধা 
করিবেন, অপর্যাপ্ত তৈল দত্ত আদি বহুতর বস্ত্র বিনষ্ট করিয়াও পাচক- 
ঠ'কুব বা রাধুনী ঠাকুরাণী দ্বার। তেমন পাক কখনই হইতে পারে না, 
£কন না পয়সা দিরা স্নেহ শ্রদ্ধা ও প্রীতি মিলে না, তাহারা আড়া 
সিদ্ধ আড়া কাচা বাঁধিয়া দিয়া ছুটি পাইলেই আড্ডায় যাইয়া আমোদ 
করিতে পাবে. এ দিকে তুমি খাইতে পার আর নাই পার । অতএব স্বাস্থ্য 
ও দীর্ঘাযুফষামিগণের বিষুর লক্ষ্মীর মত. শিবের অন্নপূর্ণার মত যুধিষ্টিংরেব 
দ্রোপদীর মত গৃহলক্ষীদেরই পাচিতান্ন সেবন করা উচিত্ত। অন্ততঃ 
পক্ষে সন্ধ্যাগায়ত্রীপৃত দরিদ্র ব্রাহ্মণ বা পতিপুক্রব্তী স্ত্রীগণের পক্কাননও 
ভাল, কিন্ত পৃর্বোলিথিশ শৃর্র বাহ্গণাদির ও অবীরার পক্কান্ন সাংক্রামিক 
বিষূদাষে অতাস্তথ ছষ্ট জানিয়। পরিত্যাগ কৰিবে। 

অপিচ, বরং দুই এক বেলা উপবাস করিয়া থাকায় স্বাস্থোর কঃ 


আহারের মময়। ১৭৩ 


হইবে না, সামান্য কষ্ট হইবে মাত্র, কিন্তু রেলওয়ে বা ্রীমারে সেই অপবিত্র 
ধুলিকন্করযুক্ত পৃতি দুর? পুর্ণ ্লেচ্ছম্পৃ্ট খাগ্য কদাঢও খাইবে না। ম্নেচ্ছাদির 
সহিত এক বেঞ্চে বসিয়া জল বা অন্ান্ত ভক্ষ্যদ্রব্য কখনই খাওয়া উচি ৫ 
নহে। উহা নিতান্ত সংক্রামকদোষে দূষিত । ইহারই পরিণামফল অস্থাস্থা 
ও অনাযুষ্য, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 
“মুনিভিদ্ধিরশনং প্রোক্তং বিপ্রাণা* মর্ত্য বাসিনাং নিতাং। 
অহনি চ তমস্থিন্তাং সা্ধিগ্রহর যামাশু: ॥৮ 
(ছন্দোগ পরিশিষ্ট-) 

অর্থ--খধিগণ পৃথিবীস্থ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে গ্রতাহই দিনের মধ্যে দুইবার 
ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, দিবদে আড়াই প্রহরের মধ্যে, এবং রান্রিতে 
দেড় প্রহরের মধ্যে আহার করিবে। 

কিন্তু আযুর্ক্বেদ বলেন-__ 
ণ্যাম মধ্যে ন ভোক্তব্যং ত্রিমামস্ত ন লক্কবয়েৎ। 
যামমধ্যে রসস্তিষ্টেত্রিযামে তু রসক্ষ়ঃ ৮ 

অর্থ-এক প্রহরে মধ্যে আহার করিলে শরীরে রনের ভাগ বৃদ্ধি 
হয়, আর তৃতীরপ্রহর অস্তে আহার করিলে রসক্ষয় হয়; উভয়েই 
অস্বাস্ত্বোর কারণ। 

অতএব উভয় শ্লোকের এক বাক্যতায় ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে-_ 
দিবসে এক প্রহরের পরে আড়াই প্রহরের মধ্যে, এবং রাজে চারি দণ্ডের 
পরে চারি দণ্ডের মধ্যে আহার কর! কর্তব্য। সন্ধ্যা হইতে চারি দণ্ড রাত্র 
গৌণ দিবার অন্তর্গত জানিবে। 
অসময়ে ভোজ- "অপ্রাপ্তকালো! ভুঞ্জানোইপ্যসমর্থতনুর্নরঃ | 
নের কুফল। তাংস্তান্‌ ব্যাধীনবাপ্পোতি মরণঞ্চাধিগচ্ছতি ॥” (ভাবপ্রকাশ।) 

অর্থ- আহারের সময় উপস্থিত না হইতে আহার করিলে শরীর 


আহারের সময়__ 


১৭৪ জীবন-শিক্ষা | 


অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং শিরোগত পীড়া ও বিশ্চিকাদি জন্মে, এমন 
কি মৃত্যু পর্যন্ত হওয়াও বিচিত্র নহে । 
মহষি চরকের উপদেশ-_ 
আহারের “উষ্ণ স্নিগ্মং মাত্রাবজ্ভীর্পে বী্ধ্যাবিরুদ্ধং ইঞ্টদেশে ইষ্টসর্ববোপ 
শ্রকার। করণং নাতিদ্রতং নাতিবিলম্বিতং ন জল্পন্‌ ন হসংস্তন্মনা 
ভুঞ্লীত আম্মীনমভি সমীক্ষ্য সম্যক্‌” (বিমান, ১ম অঃ) 
অর্থ__পূর্ববকৃত ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইলে পরিমিত তাবে এবং অবিরুদ্ধ 
ঈষদুষ স্িগ্ধ (ঘ্বতাদি যুক্ত ) অন্ন, পবিত্র--গোময়াদিলিপ্তস্থানে মন 
প্রীতিকর পরিষ্কার ব্যঞ্জনাদি উপকরণ যুক্ত ( অর্থাং_-দোকানের 
বা ফিরিওয়ালার নোংরা পচা গল] ধুলা মাছি যুস্ত নহে, ) অতি 
দ্ধতও নহে, অতি ধীরে ধীরে ও. নহে , বৃথা গল্প ও হাস্ত পরিহাস 
ত্াগ করিয়া তদ্গতচিত্তে-একমনে নিজের শরীর ও স্থাস্থ্যের প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আহার করিবে । 
শরীরতত্ববিৎ চরকের এই উক্তিতে আমরা কি বিবেচনা 
করিতে পারি? ভারতবর্ষীয় আমাদের কি বিলাতীয় মহাত্মা “গ্লাডষ্টোনের” 
মত এক খণ্ড মাংস ১৫* বার চিবাইয়া খাওয়া উচিত? কৈ? মুখের 
লাল! বেশী খাইয়া শীঘ্র জীর্ণ করার উপদেশত কোন হিন্দুশাস্ত্রেইত দেখিতে 
পাই নাঁ। এবং ধীর ভোজনের নানা দোষ চরকে উক্ত আছে যথা-_ 
“অতি বিলম্বিতং হি ভুঞ্জানো ন তৃপ্তিমধিগচ্ছতি বহু ভূঙ্ক্তে 
শীতলীভবতি চাহারজাতং বিষমপাঁক্চ ভবতি তস্মাক্নাতিবিলস্বিত 
মন্্রীয়াৎ।” (বিমান, ১ম অঃ) 


অর্থ__অতিশয় ধীরে ধীরে আহার করিবে না, কেন না! £ যাহারা 
অতি ধীরে আহার করে তাহারা আহারে পরিতৃপ্ত হয় না, কেবল খাইতেই 


আহারের প্রকার । ১৭৫ 


থকে আহারের মাত্রা বাড়িয়া যায়, আহাধ্য বস্ত শীতল হইয়া যায়, এবং 
পাচকাগ্নি বৈষম্যভাবপ্রাপ্ত হয়, অতএব অতিধীরে আহার সর্বথা বর্জনীয় । 

স্নান না করিয়া কখনই আহার করিবে না, যেহেতু শান না 
কর্ধিলে পাচকাণগ্নি বৃদ্ধি হয় না, বিশেষতঃ অন্নাত আহারে তৃপ্তিই হয় না । 
এজন্যই শান্ত্রকারেরা নির্ধন্ধসহকারে নিষেধ করিয়াছেন_- 

“অন্বাত্বাশী মলং ভূঙ.ক্তে অজপী পুযুশোণিতং |” 
১. অর্থ সুস্থশরীরে থাকিয়া স্নান না করিয়া যে খা, সে ঝিষ্টা খাব, 
এবং নদ্ধ্যা আহিক না করিয়া যে খায়, সে পুষ রক্ত খায়। 
পরস্__“ইক্ষুরাপস্তথাক্ষীরং তান্বলং ফলমৌষধং । 
ভক্ষযিত্বা প্রকুবর্বীত শ্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়া; ॥৮ 

অর্থ-__ইচ্ষু, জল, ছুগ্ধ, তাম্বল, ফল, এবং ওষধ ভক্ষণ করিয়াও ন্নান 

দান পূজা ও পাঠ ইত্যাদি ক্রিয়া করিতে পারা যায়। 
উক্ত বচনোক্ত ব্যবহার বঙ্গদেশের বাহিরেই প্রায় দেখা যায় । বঙ্গদেশে 

প্রাচীনকাল হইতেই ইক্ষু আদি আহারের পর স্নানাদি ব্যবহার নাই । 

জল দ্বার! হস্ত পাদ ও মুখ ধৌত করিয়া আহার করিতে বসিবে, 
ইহাতে আয়ু বুদ্ধি হয়, * পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর মুখে আহার 
প্রশস্ত। জীবৎপিতৃকের দক্ষিণ মুখ, ও পুত্রবস্তের উত্তর মুখে নিষিদ্ধ । 
কোণে মুখ করিয়া আহারে বসিবে না। 

ভোজন পাত্র_ স্বর্ণ, রজত, ক'-স্ত, প্রস্তর, কদলীপত্র, পদ্মপত্র এবং 

পলাশপত্র প্রশস্ত । লৌহ, তাঅ, পিত্বল ও কাচ এবং মৃৎপাতর নিষিদ্ধ । 











পিপি 


* “পঞ্চার্জো ভোজনং কু ভমৌ পারং নিধায়চ॥ কুম্ম ১৮। 
আর্রপাদস্ত্ তুপ্তীত, নাপ্রপাদস্ত সংবিশেৎ | 
আর্পাদস্ত তুপ্তানো দীর্ঘমাযুঃ প্রবিন্দতি ॥৮ মন্ু। ৪1৭৮ ॥ 


১৭৬ জীবন-শিক্ষ। | 


ভোজানের "রর হস্তে প্রশস্ত হীরকাদি রত্ব বা স্ব্ণীন্ুরীয় ধারণ 
করিবে * | এ পত্র জল প্রোক্ষণে এবং তৎস্প্শে ক্ষুজ ক্ষুদ্র অদস্ কীটাণু 
মরিয়া যায়। ভেজনের পুর্বে ১০১৫ মিনিট এবং পরে ১০২৬ মিনিট 
দক্ষিণ নাসিকার বাযুর প্রবাহ রাখ! উচিত, ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয়, অন্্ের 
শীদ্ব পরিপাক হয় | 
ভোজনের সময় অন্ন উপস্থিত ভইলে তদর্শনে প্রফুল্ল হইয়া অন্নকে 
বঙ্গ স্বনূপ মনে কয়া মনে মনে প্রণাম করিবে, তৎপরে ভোজন পাত্রের" 
চত্রন্দিকে জলধার' দর! বেষ্টন করিবে। 
মাকণে পুরাণে ব্যাস বলেন__ 
“অপোক পঙ্ক্তৌ৷ নাহীরাৎ সবৃভঃ স্বজনৈরপি। 
কো হি জানাতি কন্তান্তে প্রচ্ছন্নং পাতকং মহৎ ॥ 
ভম্মন্তম্ব জলদ্বারমার্গেঃ পউফক্তিঞ্চ ভেদয়েৎ॥৮ 


অর্থ__আত্মপর্িজনের সহিতও এক প.ক্তিতে বসিয়া ভোজন 
কবা উচিত নহে, কেন না, কাহার শবীরে প্রচ্ছন্নভাবে ষে কত মহাপা তক 
(যাহা অন্নে সংক্রমিত হইঘা ভোক্তার শরীরে প্রবেশ করে) আছে, উভা 
কে জানে? কিন্তু সমাজে উহা! একান্ত অপরিহার্য, এজন্য ভম্ম, খড, 
অথবা জলদ্বারা পক্তি ভেদ করিয়। আত্মরক্ষা পূর্বক আহার করিবে । 

এউরপে পঙ্ক্তিচ্ছেদ করিলে আর পাপীার শরীরের দূষিত তাড়িত 


+ পাশা টি শশা ০৯১ টিটি 





প্রশস্ত রত্বপাণিস্ত ভূ্জীত গ্রযতো গৃহী । 
অন্নং প্রশস্ত পথ্যঞ্চ প্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈঃ ॥৮ 
“তেষু রক্ষো বিষব্যালব্যাধিদ্রান্তঘহানি চ। 
প্রাহুভবস্তি রত্বানি ৩থৈব বিগুণানি চ।” (আহিক তত্ব) 


1 ইহার উপায় গুরুর উপদেশ সাপেক্ষ। 


". . ভোজনে যাগাদের দৃষ্টি হিতকর। ১৭৭ 


অন্নে সংক্রামিত হইতে পারে না, এজন্য এ অন্ন ভোজনে আর কোনও 
শরীরিক ? অপকার ও হইতে পারেনা । 


ভোজনে যাহাদের “পিতৃমাতৃ স্ুদ্বৈগ্যপাঁপকৃদ্ধংসবর্থিণাং। 
দৃষ্টি হিহকর-__ সারসম্ত চকোরম্ত ভোজনে দৃষ্টিরুত্তমা ॥৮ 


অর্থপিতা, মাতা, বন্ধু, বৈদ্য, পুণ্যাম্মা, হংস, ময়ূর, সাবস, 
ও চকোরের দৃষ্টিতে অন্নের দোষ নষ্ট হয় । 
চকোরের দৃষ্টির বিশেষত্ব এই যে-_অন্নে কোনরূপ বিষাক্তপদাঞ্ধ 
«আছে কি না? তাহা চকোরের দৃষ্টিতে ধরা যায়। কেন? না 
“চকোরন্ত বিরজোতে নয়নে বিষদর্শনাৎ 1” ( মত্স্ত পুঃ) 
অর্থ-_ভোজনীয় বস্ততে বিষ সংশ্রব থাকিলে তদ্দরশশনে চকোরের চক্ষু 
বিকৃত হয়-চোক্‌ বুজিয়া থাকে, চোক্‌ ঢুলু চুলু হয়, না থাকিলে 
অবিকৃত থাকে। 
বোধ হয় এজন্যই চকোর পক্ষী সমস্ত বিষের বিষ_বিষনাশক-_ 
বিষশোষক সুর্য তেজের ভয়ে দিবসে অন্ধকারস্থান আশ্রয় করে, রাত্রিতে 
স্্ধ্য রশ্মির বিষজ্ঞুল! নিবৃত্তির জন্ত অমৃত ময় চন্দ্ররশ্মিপান করিয়া সুস্থ হয়! 
ভোজনে যাহাদের “হীন-দীন-ক্ষুধার্তানাং পাষগ-স্ত্রণরোগিণাং। 
দৃষ্টি দূধণী্র__.. কুকুটাহি-শুনাং দৃষ্টির্ভোজনে নৈব শোভন ॥৮ 
অর্থ--ছোট লোক, দরিদ্র, ক্ষুধাতুর, নাস্তিক, স্ত্রণ, রোগী, কুকুট, 
সর্প, এবং কুকুরের দৃষ্টি ভোজনের সময় দূষণীয়, ইহাদের বিষদৃষ্টি অঙ্গে 
সংক্রামিত হইয়! অজীর্ণ রোগ জন্মায় । 
ষদি কোনও ক্রমে ইহাদের দৃষ্টি পতিত হয়, তবে সেই দোষ 
বিনাশের জন্য এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক তাহার অর্থ চিন্তা করিতে করিতে 
১২ 


১৭৮ জীবন-শিক্ষ! | 


ভে"ক্তন করিবে । যথা 
“অন্নং ব্রহ্ম রসো বিষ্ভোক্তা দেবে মহেশ্ববঃ | 
ইতি সঞ্চিন্তয ভূঞজানং দইদোষো ন ধাবতে ॥ 
অঞ্জনাগডসম্ভু তং কুমারং ব্রক্মচারিণং | 
দুষ্টদোষবিনাশায় হণ্মন্তং স্মরাম্যহং 0৮ * 
অসু-মন্র সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, ভগিতরস বিষুড স্বদ্ধপ, এব” ঘনভ্ডাজন 
কতেচ্ছেন মহেশ্বব, এই রূপ চিন্তা করিয়া ভোজন করণে, তবে, 


দঈদাষ থাচুক না। অঞ্জনাপুত্র কুমার ক্রঙ্গচধ্যব্রতাবলম্বী হনমানক্টে 


৮ঈপোষ নিবারণার্থ স্মরণ করিতেছি । 
হত্পরে যথাশাস্ত্র কুল-প্রথানুনারে হুরাদি পঞ্চদেবহা বা নাগকুদ্ম।দি 

নল কধুকে ভূমিতে আন্রোৎসর্ণ করিয়া পাত্রহ্িত অন্বব্যঞ্জন, নিবমিষ হউক 

মিষই হউক সমস্ত ইঞ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া? এক গণ্ুষ 


হম লু 
তুমি অমৃত স্বব্ধপ হহমা 


কল এর বিনা পান করিবে, যে-“ছে জল ! 

ক ন্নের নীচের পাতনিকা রূপে থাক 1” 
'হঙপরে যথাবিধি পঞ্চপ্রীণাভতি প্রদ্ধান কবিব্।, মনঃসংফোগপূব্ব ক 

ভাজা, বড়া, শক, স্থপ। মধ্য অক্প, 


ক্র 


অপভাক কবিকে । প্রথমে স্কৃত, তিক্ত, ভা 
অ.ন্থ নবুন রস ভোজন করিবে । 
দেবল খধষে বলেন-_ 


ইত্যাদি শব্বকল্সদ্রম “ভোজন” শবে ডরষ্টব্য। 


“বদন্না হি নরা রাজন্‌ তদক্নাস্তম্ত দেব ভা: 1” 
(মহাভ', অনু, ৬৬1৬১ 


সম্বন্ধে মতভেদ আছে 


চে 


4 
] 


£ কিকি বস্ত প্রথমে মধ্যে বা অস্তে খাইবে, এ 


বৰ রসি 


চি 


পানীয় জল। ১৭১ 


“ন ভুজীত ঘ্বতং নিতাং গৃহস্থ ভোজন ছয়ং 1৮ 
অর্থ_-গৃহস্থ প্রত্যহ ছুই বেলা দ্বত ভোজন করিবে না । 
পানীয় জল সম্বন্ধে মের মত-__ 
“দিবারকরশ্মি সংস্ৃষ্টং রাতৌ নক্ষত্র-মারুতৈঃ | 
সন্ধায়োশ্চ তথোভাভ্যাং পবিত্রং জলমুচাতে ॥৮ (যম, ৬৪ শ্রোক/ 
অর্থ--যে জল দিবসে সৃ্ধ্য রশ্মি দ্বার! রাতিতে চক্র ও নক্ষত্র 
পশ্যি স্থান এবং উভয় সন্ধ্যায় চন্দ্র কু্য্য দ্বারা প্রাবিত, এবং সর্বদা বাস 
সষেগে আলোডিত হয়, সেই জলই পান ও অবগ।হনে পবিত্র, অর্থাৎ 
স্বস্থা করজানিবে। স্থতরাং কলের জল বা সৌডা লেমনেছ ইতশদ্দি জল 
চন্দ স্যা বাবুর পধ্যস্ত অদৃষ্ট, এবং শ্রেচ্ছজাতির স্পৃষ্ট এজন্য কখনই স্বাস্থ্যক ব 
হইসে পাবে না, ইহা বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি মাত্রেবই স্বীকাধ্য, নচেং পাপ 
পুণের কথা বলিতেছি ন!। 


প।নীযঞল। 


“অস্থ্দ্ুপনান্ন বিপচ্যতেহন্নং, অনন্ুপাঁনাচ্চ স এব দোষ; । 
তশ্মান্নারো বহিবিবন্ধনায় মুমূছর্বারি পিবেদভুবি ॥৮ তোবপ্রকাশ--) 
অর্থ-_ অত্যন্ত জলপানে ও একবারে কিঞ্িম্সাত্রও জলপ'ন ন' করান 
অন্ন পরিপাক হয় না; এইজন্য পাচকাগ্রির বুদ্ধি নিমিত্ত বারংবার অন্ন 
অজ পান.করিবে। 
আদৌ বারি হরেৎ পিস্তং, মধ্য বারি কফাপহৎ | 
অন্তে বারি পচেদন্্ং সব্বং বাধ্যমৃতোপমহ ॥* 
অর্থ_আহারের প্রথম ভাগে জল পান করিলে পিন্ত, মধাভাণে 
কক. নষ্ট হয়, ও শেষভাগে জলপানে পরিপাক হয়, এজন্ত ত্রিবিধ জলই 
অমৃত জতুল্য নিবে। 


১৮৪ জীবন-শিক্ষা। ৷ 


আহারের “দ্বৌ ভাগ পুরয়েদক্নৈর্ভাগমেকং জলেন তু । 
পরিমাণ-_ বায়োঃ সঞ্চরণার্থায় চতুর্থমবশেষয়েৎ॥” ( রজবল্লভ ) 


অর্থ_তক্ষ্য বস্তঘধারা উদরের অর্ধাংশ পূর্ণ করিবে, জল দ্বারা এক 
ভাগ পুর্ণ করিবে, এবং নিশ্বাস উচ্ছাস যথারীতি প্রবাহিত হইবার 
জন্য উদরের চতুর্থভাগ শূন্য রাখিবে। 
আহারের পরিমাণ সম্বন্ধে মন্থুবলেন-- 
“অনারোগ্যমনাধুষ্যমসর্্যঞ্চাতি ভোজনং । 
অপুণাং লোকবিদ্িষ্টং তম্মাত্বৎ পরি বর্জয়েৎ ॥” (২৫৭) 
অর্থ-অতিভোজন (বিশেষতঃ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে ) নিতান্ত অনুচিত, 
কেন না অতিভোজন অজীর্ণ ও জরাদি রোগের নিদান, অল্লায়ুর 
কারণ, অতি তোজন ধশ্কার্্যের প্রতি বন্ধক, এজন্ই নরকের কারণ, 
অতি ভোজন ছুর্ভাগা ও দারিদ্র্যের ক্ষণ/ এবং “এই ব্যক্তি বহু তোভী রাক্ষস- 
বিশেষ” এইরূপে লোকের তিবস্কারের কারণ, এজন্য অতিভোজন 
করিবে না। 
চরকবলেন-__ 
“অতিমাত্রং পুনঃ সর্বদোষপ্রকোপনং |” (বিমান ১) 
অর্থ-_ অত্যানরে বাত পিত্ত ও শ্প্রেন্মা প্রকুপিত হয়, সুতরাং 
তাহার সর্বপ্রকার রোগেরই সম্ভাবনা; অতএব সর্বদা পরিমিত আহারই 
কর্তব্য। এসম্বন্ধে বেদব্যাস বলেন-__ 
“গুণাস্চ ন্মিতভুক্তং তজস্তে, 
স্বীরোগ্যমাযুশ্চ বলং সুখঞ্চ। 
অনাবলঞ্জান্ত ভবত্যপত্যং, 
ন চৈনমাদ্যুনমিতি ক্ষিপন্তি ॥৮ (মহাভা, উদ্ভো, ৩৭। ৩৩) 


ভোজনোত্তর নিরম। ১৮১ 


অর্থ__মিতাহারী লোকের এই ছয়টা গুণ অক্ষ থাকে, যথা-_ 
মিতাহারী্ধ রোগ হয় না, আযুবুদ্ধি হয়, বল পূর্ণ থাকে, সুখে স্থুখে 
দিন যায়, মিতাহারীর পুত্রের আলম দোষ ঘটে না, এবং মিতাহারীকে 
লোকে ওঁদবিক- রাক্ষস বলিয়াও গালাগালি দেয় না । 
.... এই রূপে যথাবিধি আহার করিয়া “হে অমৃত সদৃশ জল! তুমি 
মামার তক্ষ্য বস্তুর উপরের আবরণ স্বরূপ হও” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া! 
গওুষ জলপান করিয়া পাত্রত্যাগ করিবে । 
“্নান্ীয়াৎ ভাধ্যয়। সার্ঘং নৈনামীক্ষেত চাশ্রতীং।৮ (মন্থু ৪ ৪৩) 
অর্থ-ন্ত্রীর সহিত একত্র বসিয়া আহারকরিবে না, এবং স্ত্রীর আহারের 
সময় তাহাকে দেখিবে না । 
ভোজনান্তে বাহিরে যাইয়া * উত্তমরূপে আচমন করিবে, যেন 
ভেোজনোত্ুর একটুকুও উচ্ছিষ্ট মুখে না থাকে । পরে সেই আর্দ্র 
নিকষ ।  হস্তদ্ধয় ন্বর্যাতিঞচ” এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ধর্ষন 
করিয়া তিন বার ছুই চক্ষুতে দিবে, ইহাতে চক্ষুর “তিমির রোগ” নষ্ট 
হয়, এবং দৃষ্টিশক্তি উত্তমরূপে জন্মে । 1 
তৎপরে “বড়বাগ্নি” “বাতাপির্ডক্ষিতো যেন” “অগন্তিরগ্রি” পবিষণুঃ 
রি “বিষ্ুরত্তা” “অগ্রিরাপ্যায়তাং” ইত্যদি মন্ত্র পাঠপুর্বক বাম 


* ব্যস্ত ভোজনশালায়াং ভোক্ত,কাম উপস্পৃশেৎ। 
আসনস্থো নচানাত্র স বিপ্রঃ পঙ ্তি দূষকঃ৮” ( আপস্তস্ব ) 
1 “শ্বর্ধাতিঞ্ণ নুকন্যাঞ্চ চাবনং শক্রমখিনৌ । 
ভোজনাস্তে ম্মরেদবস্্ তন্ত চক্ষুর্ন হীয়তে ॥» 
“ভুক্ত পাণিতলে স্ৃষ্1 চক্ষৃযোদ্দীয়তে যদি। 
চিরেশৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোইতি॥” (ভাব প্রকাশ) 


১৮২ জীবন-শিক্ষা । 


হস্ত দ্বারা উদর মার্জন করিয়া উদরে তিনটী ফুৎকার কবিবে। 
ভোজনোত্তর স্বচ্ছন্দ ভাবে বসিয়া তান্বলাস্বাদন * কবিয়া পার 
ধীবভাবে কিঞ্চিৎকাল চলিয়া বেড়াইবে, একভাবে অনেকক্ষণ ব্য! 
খাকিবে না। শাস্ত্রে আছে-__ 
“ভুক্ত রাজবদাসীত যাবন্ন বিরুতিং গতঃ। 
ততঃ শত পদং গত্বা বামপার্শেন সংবিশেত ॥ 
এবঙ্চাধোগতদ্চান্নং স্ুখং তিষ্ঠতি জীর্যাতি ॥” 


্ড়বাস্িমগস্তাঞ্ কুষ্তকর্ণং শনৈশ্চরং ] 

অন্স্ত পরিপাকার্থং ম্মরেদ্ভীমঞ্চ পঞ্চকঃ ॥” 
“বাতাপিউক্ষিতো যেন পাতো যেন নহোদধিঃ 

যন্ময়৷ খাদিতং গীতং তদগান্ত্যো জরিষ্যতি ॥” 
“অগন্তিরগ্রির্বড়বানলশ্চ, তক্কং ময়ানং জরয়ত্বশেষং | 

স্থখং মমৈতৎ পরিণামসম্ভবং যচ্ছত্বরোগং মম চাম্ক দেতে 7৮ 
“বিষুঃ সমস্তেক্রিয়দেহদেহী প্রধানভূতো! ভগবান্‌ যখৈকঃ | 
সত্যেন তেনান্নমশেষমেতদারোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥” 
“বিষুরত্া তখৈবায়ং পরিণামশ্চ বৈ যথা । 

সত্যেন তেন মদুক্তং জীর্যত্ব্ন মিদং তথা ॥” 
“অগ্নিরপ্যায়যত্বন্নং পার্থিবং পবনেরিতঃ | 

দত্তাবকাশে। নভসা জরযত্বস্ত্ নে স্থুখং 

অন্নংবলায় মে ভূমেরপামপ্ল্যনিলন্ত চ। 

ভবত্বেতৎ পরিণতো মমান্ববাহতং সুখ ॥৮ 

“তা্কুলং কটুতিক্তমুষ্তমধুরং ক্ষারং কষায়ান্থিতং, 

পিতরপ্ং ক্কমিনাশনং কফহরং দুর্ন্ধিদোষাপহঃ। 
্ত্ীসস্তাসনভূষণ' স্ম[তিকরং কামাধরিসন্দীপনং, 

তাম্বলে কথিতান্ত্র়োদশগুণাঃ স্র্গেইপ্যমী ছুলভাঃ ॥* (বৈশ্যক) 


++ 


ভোজনোভর নিযুম। ১৮৩ 


অর্থ-_আহাবান্তে রাজার মত অর্থাৎ বীরাসনে বা পক্স/সনে বসিবে, 
তৎপরে শতবাব ধীরপাদসঞ্চারে গমনাগমন করিরা বাম পার্খে ভেলিষ। 
বাঁদবে, বা শন করিবে। এই রূপ ব্যবহারে অধোগন তুকঙ্গ 
উন্ধমকপে পাকাশে অবস্থিত হয় এবং অনায়াসে জীর্ণ হয়। 
বেছ্ধ শাস্বে আছে-- 
“ভুক্তোপবিশতস্তন্দং শয়ানস্ত বপুন্মহৎ। 
আযু্চং ক্রমমাণন্ত মৃত্যু ধাঁবতি ধাবতঃ 1” 
অর্থ--আহারান্তে বসিয়া থাকিলে পেট ঝোলা হয়, চিত হইফ! 
শ্যন্‌ করলে শরীর ভাল থাকে, আর পুনঃ পুনঃ কিছুক্ষণ প। চাল 
কবিষ্বা বেড়াইলে আঘু বৃদ্ধি ময়, আর আহারান্তেই ধাবমান হইল 
নু্তাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। 
নয়টাব সময় আহারান্তে তখনই ধাবন ক্রিক নব্যশিক্ষিত কম্মচাব- 
গণেব অস্বাস্থ্য বা অল্লাযুর কারণ কি না? ইহা ভাবিবার বিষর বটে। 
আহারান্তে বিশ্রাম না কৰিয়া দৌড়িলে ভুক্ত অন্ন বথানিয়মে আমাশয়ে 
ও পকাশয়ে সুস্থিত না হইয়া ধাবন ক্রিয়ার আঘাত প্রতিঘাতে উদ্ধেলিশ 
হইয়া পরিপাকপ্রাপ্ত হয় না, স্বৃতরাং অজীর্ণাদি রোগ অনিবাধ্য। একে 
অসময়ে আহার, তাহার উপরে দৌড়াদৌড়ি, ইহাতে অস্থাস্তোর 
অপরাধ কি? বরং তাহাদের স্বাস্থা রক্ষাই আশ্চর্ষ্যেব বিষয় । 


অতারাস্থে বিশ্রাম সম্বন্ধে বৈচ্ভণান্ত্রে আরও বলে - 
শ্বাসানস্টৌ সমুস্তানস্তান্‌ ছিংপার্খে তু দক্ষিণে । 
ততস্তদ্দি গুণান্‌ বামে পশ্চাৎ জপ্যাদ্‌ যথাস্তুখং ॥ 
বামদিশায়ামনলো নাতেরদ্ধেহস্তি জ্তুনাং। 
তক্মাত্ত, বামপার্থে শরীত ভূক্তপ্রপাকার্থং ॥৮ (ভাবপ্রকাঁশ ) 


অর্থ_-আহারা্তে তাশ্বুল চর্বণ করিয়া চিত হইয়া শয়ন করিয়া 


১৮৪ জীবন-শিক্ষা । 


আটটা (৮) নিশ্বাস ফেলিবে, পরে দক্ষিণ পার্থ শুইয়া! যৌলটা(১৬) নিঃশ্বাস 
ফেলিবে, তৎপরে বাম পারে শুইয়া বত্রিশটা (৩২) নিঃশ্বাস ফেলিবে, তৎপরে 
ইচ্ছান্ুসারে শয়ন করিবে। কেন না? মানবের নাভির উদ্ধে বাম দিকে 
পাচকাগ্নি অবস্থিত আছে, সে জন্ঠ আহার্ধ্য বস্তর পরিপাকার্থ বামপাশ্ে 
শয়ন করিবে। কিন্তু নিদ্রা যাইবে না, নেত্র মুদ্রিত কবিরা থাকিবে, 
দিবা নিদ্রায় প্রাণবায়ু অধিক ক্ষয় হয়, সুতরাং তদধীন আযুও ক্ষক্জ- 
হইবে। পরস্ত নেত্র নিমিলনেই নিদ্রার গুণ পাওয়া বায় * পরস্ত বৈদ্ধ 
শাস্ত্রে ইহাও উপদেশ আছে বে-_- 
“নিদ্রা সাত্বীকৃতা ধৈস্ত দিবা বাঁ যদি বা নিশি। 
ন তেষাং স্বপতাং দোষে জাগ্রতাং বা বিশেবতঃ ॥” 
(স্থশ্রুত,. শারী, ৪) 
অর্থ_দিবাতেই হউক রাত্রিতেই হউক যাহারা যে রূপভাবে নিদ্রা 
অভ্যাস করিয়াছে, তাহাদের দিব! নিদ্রা বা রাত্রি জাগরণে দোষ হয় না। 
অপরাহ্থে যাহার যেমন ইচ্ছা! তদনুরূপ কার্য্য করিবে, এবং ক্ষুধা বোধ 
অপরাডে হইলে অপরাহ্রে কিঞ্চিৎ ফলমুলাদি আহার করিতে ও 
লঘু তোজন। পারে, তাহাই শাস্ত্র বলেন__ 
“দিবাপুনর্নতুজীতান্তাত্র ফলমূলেভ্যঃ ॥” (আপস্তগ্থ 
অর্থ_ফলমূলাদি সুষ্ম আহার ব্যতীত অন্ত খৈ, চিড়া, লুচি, রুটি 
কিছুই দিবাভাগে আর খাইবে না। 
শান্ত্াস্তরে আছে__ 
“মোদকং কন্দুপকঞ্চ গব্যাঢ্যং ঘ্বতসংযুতং | 
পুনঃ পুনর্ভোজনে চ পুনরন্নং ন দুষ্যতি ॥৮ 
_ * পনিদ্রায়াং যে গুণাঃ প্রোক্তান্তে গুণা নেত্র মীলনে। 
লঙ্ঘনে যে গুণাঃ প্রোক্তান্তে গুণ! লঘুভোজনে ॥” (বৈদ্যক) 


অপরাহ্ছে লঘু ভোজন। ১৮৫ 


অর্থ মোদক, সন্দেশ প্রভৃতি, থৈ চিড়া ছোলা ভাজা ইত্যাদি 
এবং ছুগ্ধ দ্বতাদিনিন্মিতি ভক্ষ্যদ্রব্য বারং বার খাইয়া অর্থাৎ “জলপান” 
খাইয়াও“পরে অন্নাহার দোষাবহ নহে ॥ 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়! যায় দোকানের মিঠাই যে কি ভয়ঙ্কর বিষ, যে 
ক্রি ব্বিষ। সকল মিঠাই ৫1৭ দিন পরে পঁচিয়া ট”কে যায়, তাহা 
পুনব্ধার কতক নূতন ছানা চিনি দিয়া পুনর্ধবার টাট্কা করিয়া বিক্রয় করে, 
আবার পচে আবার পাক করিয়া টাটকা করে, এবং গ্রীপ্মকালে ময়রাদের 
ঘন্ম ও শীতকালে সিকৃনি তাহাতে মাখান না৷ হয় তাহাই বা কে জানে? এ 
সন্দেশ যে কোন রাজার শাসন কাল হইতে পচা ধরিয়া পুনঃ পুনঃ অদ্ঞ 
যাবৎ টাট্কার নাতাড়, চলিয়া আদিতেছে, বোধ হয় মহাপ্রলয়েপ্র পুর্ববদিন 
যাবৎ এ মিঠাই বিক্রয় হইবে, বোধ হয় ইহার কাছে কাল কুট বিষণ 
হারিয়া যায়, সুতরাং এজাতীর় মিঠাই খাইয়াষে, এখনো ভারতবর্ষে 


মানুষের অস্তিত্ব আছে, ইহাই ধন্ত বাদের বিষয় । 
বন্ট, সপ্তম ও তষ্টম যাম কৃতা। 


“ইতিহাস পুরাণাদৈযৈঃ ষষ্টসপ্তমকৌ নয়েৎ। 
অষ্টমে লোকবাত্র' চ বহিঃ সন্ধ্যা ততঃ পরং ॥৮ 
অর্থ-দিবসের ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ-_ অর্থ আড়াই প্রহরের পরে 

এক প্রহর কাল পর্যান্ত ইতিহাস পুরাণ ইত্যাদি সচ্ছান্ত্র প1ঠ, সৎ 
প্রসঙ্গ ইত্যাদি কাধ্যে অতিবাহিত করিয়া চারি দও বেলা থাকিতে 
একবার লোক যাত্রা মেলা রঙ্গ তামাসা বা আত্মীয় কুটুম্বদিগের সুখে 
£খে তব্বাবধানের নিমিত্ত বেড়াইতে বাহির হইবে। তৎপরে যথাশাস্ত্ 
সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিবে । এবং দিবসোক্ত কাধ্য বদি প্রমাদ 
ক্রমে বাদ হয়, তবে রাত্রির প্রথম প্রহরের মধ্যে তাহা সমাধা করিবে । 


১৯৮৬ জীবন-শিক্ষা। 


তৎপরে চারিদণ্ড রাত্রের পরে এক প্রহর রাত্রের মধ্যে মধ্যাড়া- 
টায় পুনর্বার আহার করিবে। গৃহস্থেব বরাবর 
ভোজন অবশ্ত কর্তব্য । ইহাই শান্ত্কার গণের উপদেশ । 
বৈশ্যশান্ত্রে বলে 
“রাত্রাবভোজনং যন্ত ক্ষীয়ন্তে তস্ত ধাবতঃ1” 
অর্থ-_ষাহারা রাত্রিতে আহার কনে না, তাহাদের মাংসাদি সপ 
ধাতু ক্ষল্গ প্রাপ্ত হর । স্মতি শাস্ত্রে আছে_ 
“সাষং 'প্রাহমন্তষ্যাণামশন* শভিবোধিত* | 
নান্র! ভাজনং কুর্যাদ গ্রিচোত্রসমো বিধিঃ ॥৮ 
অর্থ মানবগণের রাত্রি ও দিবা এই দুই সময়েই আহার কাধা 
বেদের অন্থমোদিত, ইভার মধ্যে আগ আহার করা কর্তব্য নহে, এক্ঠ 
প্রকার আহার বিধি “অগপ্রিভোত্র” যঞ্জ সম জানিবে | » 
টুল বা মোড়া ইত্যাদির উপরে ভোজন পার রাখিয়', বা ভীচাত 
বসিয়া, স্ত্রীর সভিত, অভক্ষা দ্রবা, অপেয় পান, মাথায় ট্রগী বা পাখী 
বান্ধীয়া, জুতা পার দিরা, অদ্ধ রাত্রে, অজীর্ণে, আদ্রবস্ত্ে, ভগ্নাসনে, 
ভূমিতে, শয়ন করিয়া, শয্যায় বসির", ভগ্রপাত্রে, অন্ধকারে, ও মুখযোগে 
প'নাবিশিষ্ট জল, অনিদ্দশ ও বিভৎস গোর দুগ্ধ ভোজন করিবে না ইহা 
শান্ব নিষিদ্ধ । 1 


বত্রিকৃতা। 





». অধুনা নব্য শিক্ষিতেরা বলেন যে ব দিনের মধ্যে ঘণ্টায় ঘণ্টায় 
বারংবার অল্প অক্মস আহার করিবে, এইরূপ ভোজন অনাধ্যের ব্যবজ ৩, 
আধ্যের নহে। 

+ ভোজন মন্বন্বীয় বিশেষ শবকল্পদ্রমের ভোজন শবে 'ও আদ্িক 
তন্ধে ডষ্টব্য। এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণও শব্দ কল্পদ্রমে জানিবে। 


রাত্রিকত্য ] ১৮৭ 


হা শত্রিদোষশমনী খট্টা তুলী বাতকফাপহা । 
তশবা বৃ'হণী বৃষ্যা, কষ্ঠপটি কু|বাতুলা 7” ( ভাবপ্রকাশ 
অর্থ_খাট এবং খাটিয়াতে পরনে ব্রিদোশ প্রশমিত হয়, তোৰ 
শ্রুন বাত ও কফের দোষ নষ্ট হয্স, ভূপয্যায় শরীর স্থল ও বলবুদ্ি হয়, 
এব* কা্টফলকে শয়নে বায়ু বৃদ্ধি হ। 
মন্চ পরস্ত্রী সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বলেন -- 
“নহীদৃশমনামুগ্যং লোকে কিঞ্চন বিস্তুতে | 
যাদৃশং পুকষস্তেহ প্রদারোপনপ্পণং ॥” (86১৩৪) 
অর্থ_পরোপভূক্ত স্ত্রী সংনর্গে যেমন নিশ্রই শএুকুষের আমুঃ 
ক্ষ হয়, এমন মাধুক্ষয়করিতে গ।রে এমন ক্গতে আৰু কিছুই নাই । 
“ততপ্রাজ্জেন বিনীতেন জ্ঞান'বজ্ঞানবেদিনা। 
আযুক্ষ(মেন বগ্ুধাং ন জাত পরযোিতি !” 
অর্থ_যাভার কিছুনাত্রও বুদ্ধি আছে, যাহাবা শিক্ষিত, যাহাবা জ্ঞান, 
স্বীকার করেন, এবং যাহাদেৰ স্বাস্থ্য দীর্থাযুর কামলা 


" বিজ্ঞানের শক্তি 
্ত স্ত্রীতে অগ্ররক্ত হইবে না। 


জ'ছে, তাভারা কখনো পরের উপদুক্ত 
মুূতা নরকমভোতি হীরেতাত্াপি চামুষ:। 
পরদাররতিঃ পুংসামুভয়ত্র ভরপ্রদা ॥৮ ! বিষণ পু,) 
অর্থ--পুরুষের পরদারপ্রীতি ইহলোক 'ও পরলোকে তন্বের কারণ । 
এজন্য শাস্ত্রে বিশেষরূপ নিষেধ করিয়াছে-_ 
“আসনং বসনং শব্যা দারাপঠাং কমণ্ডলুঃ। 
আম্মনঃ শুচিরেতানি ন পরেষাং কদাচন ॥* 
অর্থ_.আমন বস্ত্র শয্যা পত্রী পুন্র পৌত্রাদি অপত্য ও জলপাত্র 
এসকল নিজেরই পবিত্র, অপরের আসন বন্ত্রাদি সকল বস্তই অপবিক্্র, 


১৮৮ জীবন- শিক্ষা! । 


অর্থাৎ সংক্রামক দোষে দুষিত, এজন্য তাহা কদাচও ব্যবহার্য নহে। 
অতএব আপন আপন পুত্রাদির সহিত রাত্রিভোজনাস্তে , যথাযথ 
পূর্বব ও দক্ষিণ শিরে শধ্যায় ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে বাত্রি দশ 


দণ্ডের পরে শয়ন করিবে, আবার চারিদগ্ড রাত্রি থাকিতে উঠিবে। 
প্রাত্যহিক নিদ্রার সময় ঈশ্বর চিন্তার ফল এই যে-_মহানিদ্রার সময়ও 


অভ্যাসবশতঃ মনে ঈশ্বরভাব 'ও ঈশ্বর চিন্তা উপস্থিত হইবে, সে জন্ঠ অনায়া 
সে মরণসময় ঈশ্বরসাক্ষাৎকারলাভ হইতে পারে । ইহাই গীতায় ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন__ 

“যং যং ধাপি স্মরন্‌ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং । 

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তত্তাবভাবিতঃ ॥৮ (২, ২৪) 

অর্থ_তে অজ্জুন! মানব মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করিতে 

করিতে শরীর ত্যাগ করে, সেই সেই সংস্কার বশতঃ সে সেই সেই ভাব 
শ্াপ্ত হয়! 


সপ্তমোপদেশ। 
পিতৃপিতামহাঁদির শ্রাদ্ধকার্ধ্য পুত্র পৌন্রাদির পক্ষে একাস্ত 


কর্তব্য, না করিলে পুত্র পৌভ্রাদি পাপগ্রস্ত হয়, আর 
রাদ্ধমাহাত্ময। 


শ্রাদ্ধাযুক্ত অন্তঃকরণে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের আশীর্ব্বাদে 
পুত্রাদির সর্বতোমুখীন কল্যাণ হয়, ইহা মার্কগডয়পুরাণে উক্ত আছে ষথা-_ 
“আফুঃ প্রজাং ধনং বিদ্যা স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ। 


প্রষচ্ছস্তি তথ! রাজ্যং পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ ॥” (৩২,৩৮) 
অর্থ- শ্রাদ্ধকার্যদ্বারা পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হইয়া পুত্রাদিকে দীরঘ- 
আয়ুঃ সংপুত্র স্থা়িধন বিদ্যা রাজ্য এহিক বিবিধ সখ, এবং চরমে 
স্বর্গ ও মোক্ষ পর্যন্ত প্রদান করেন। 
মহর্ষি যজ্তি বন্ধ্য বলেন।__ 
“আফুঃ প্রজাং ধনং বিদ্ভাং স্বর্গং মোক্ষং স্ুখানি চ। 
প্রষচ্ছস্তি তথা রাজ্যং ন্‌ণাং প্রীতাঃ পিতামহাঃ ॥ (২৭৯) 
অর্থ_ পূর্ব শ্লোকের মত। 
একাদশীতে ভাত খাওয়া অতিনিষিদ্ধ মাসের মধ্যে দুইদিন 
একাদসী- মাত্র ভাত নাখাওয়াই ভাল, তন্মধ্যে গৃহস্থের শুরা একাদশী 
ইত্যাদির নিত্য, কৃষ্ণা একাদশী কাম্য, বিধবার উভয়টাই নিত্য। 
ভপবাস।  অসমর্থের পক্ষে ভাতছাড়া রুটি খৈ চিড়া ইত্যাদিও একা- 
দশীতে একবেলা খাওয়া যায়, কিন্ত বিধবার নহে, উক্ত .উপবাসের বিষন্ক 
সকল শাস্ত্রের সার নিস্কাসিত করিয়া শ্রীমতী খনাদেবী বলিয়াছেন-_ 


১৯৬ জীবন-শিক্ষা । 


“উঠা বৈঠা পাশমোডা, তাহার মধ্যে ভীমা ছুছোড়া, 
পাগলাক চৌদ্দ পাগলীর আট, ইহা ক'রে জনম কাট, ॥ 
ইথে শি ভাবিস্‌ ছুঃখ, দেখু গে গিয়ে জণ্ডর মুখ । 
তা বদি না পাব্রিস, ত ভগার থালে ডুবে মরিস ॥৮ 
অর্থ-_উঠ--উত্থান একাদশী, বৈঠা--শয়ন একাদশী, পাশ মোড়া 
পাশ্থপরিবন্তন একাদশী, এবং ভীমা_ভৈমী একাদশী, ছুছোড়া---রাম 
ও কৃষ্ণ, র'মেৰ বামনবমী, কৃষ্ণের কষ্ণজন্মা্টমী, পাগলা_শিব-- 
[শবচতুদ্দশা, প'গ্লা দ্বগা_ ছুগাষ্টমী,  এইকন্প উপবাস অবশ্ত কর্তব্য, - 
হা যদি কট মন কর তবে জণ্ড জগন্নাথ দর্শন কর, তাহাও 
যদি ঘন্টা এ; ট:5, তবে অন্তকালে ভগারখালে ভাগীরখী-গঙ্গায় মরিবে | 
গৃহস্থের হেসেবা শ্রীহিক ও পাবত্রিক দ্ুইদিগেই মঙ্গলের কারণ | 
বেদাদ সমস্ত শান্সেই গোপশুকে দেবতাদের৪ শাষে 
শস্ন দিশ্নাছে, গো যে কিরূপ হিতকারী তাহা বাকে, 
প্রকাশ করা হর না, অহাভীরতে গোসন্বন্ধে এই একটা গঞ্প আছে-_ 
ব্রক্ষা সকল বেশভার অংশ লইন্না গাভী স্থষ্ট করিলেন, গাভীৰ 
'অ্পাদ মস্তক প্রতি বোমকুপ প্বমং অগ্রিদেব অবস্থিত, চক্ষে 
চন্দ্র স্রধ্য হত্যাদি। এখন মাগঙ্া শিবেব জটা হইতে আসিতে আসিতে 
[বিলম্ব হইরা গেল, এবং মা লক্ষী নারায়ণের গ্ৃহকন্মে আবদ্ধ ছিলেন 
ঠিক সমস্থ পেঃছতে পারিলেন না, ততক্ষণ গাভীস্য্ট হইয়া! গিয়াছে, 
গঞ্গা অর লঙ্গী পরে অসিরা গাভীর নিকট কাদিতে কাদিতে 
কনিতে লাগিলেন যে, মা! ভগবতি! দয়া করিয়া আমাদের 
দষ্ঈজনকে তোমার শরীরে স্থান দে'9, নচেৎ আমরা আম্ম হতা! 
কবির, এইরূপ কাগতি মিনতি শুনিয়া গাভী কহিলেন-বৎসে গঙ্গে! 


গ্রোঃসবা । 


আহারের সময় । ১৯১ 


বে! লক্ষ্মী! আরত মা আমার শরীরে দেবতা শূন্য স্থান নাই, কোথ 1 
থাকিবে, আমার সমস্ত শরীরই কেবল তোমার ছুইজন বাদে তেত্রিশ কোট 
পেবতারা আশ্রপ্জ করিয়াছে, তবে দুইটি মাত্র নিক্কষ্ট স্থান আছে যদি তোমরা 
স্বীকার কর, তখন গঙ্গা কহিলেন তাহ। কি? গাভী কহিলেন একটি আমার 
মন্র, বলিতে না বলিতেই গঙ্গা দেবী ৩থাস্ত বণিয়া গাভীর প্রতাব আশ্রক 
করিয়া নিজেকে ক্কতার্থ মনে করিলেন । পরে লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন 
- অপর কোন স্থান আছে বল? গাভী কহিলেন আমার বিষ্ঠা--গোবর, 
ভঠা শুনিয়া তথাস্ত বলিয়া লক্ষ্মী গোবরে প্রবিষ্টা হইলেন । 
এই আখ্যায়িকা দ্বাবাই গোমাহাম্ম্য যথেষ্ট পরিগ্ট হইয়াছে । গোর 
মহ স্বাস্থাকর ও ভিতকর জন্ত জগতে আর দ্বিতীক্প না, গো আতার করে 
৩৭ প্রদান করে অমৃত, গো ধান্সাণি ৬তপাদন করে, দেই ধ্যান্তাদি আমরা 
গ্রহণ করি, গো তাহার খড়গুলি গ্রহণ কবে । গোর রোমকৃুপে রোমকুপে 
অগ্র--তেজ--তাড়িত প্রবাহিত, একট্রকু অন্কুল্যগ্রে স্পর্শ করিলেই তাহার 
শহীরে তাড়িতের তরঙ্গ উঠয়া স্পন্দিত হইতে থাকে এমন আর কোনও 
গজ্বব নাই, সেজন্য “গাবঃ কও. যন প্রিয়াঃ" গো ক্গুয়ন ভাল বাসে, সুধু 
কণুম্ণনে গোরই আমোদ হয় তাহা নহে, তাহার কগুয়নে আলিঙ্গনে নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাস গ্রহণে মল মৃত্র পরিষ্কারে অশেষ কুষ্ঠাদি ছুরারোগা রোগ সারিয়া যায়, 
গোর গায়ের বাতাসে বিচরণে মল মুত্রের গন্ধে দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ হ্য়, 
নানাবিধ দূষিতভূমি সংশোধিত হয় * গোর মলমূত্র এত পবিত্র যে, 





তদ্ধক্ষণে মহাপাতক নষ্ট হয়, বিদেশীয় তুচ্ছ ফিনাইল ইহার সহস্্াংশের, 





“থননাদ্দহনাদ্বর্াদেগাঁভিরাক্রমণাদপি | 
চতুদ্ধ! শুধ্যতে ভূমিঃ পঞ্চমঞ্চোপলেপনাৎ ॥” ( বশিষ্ঠ, ৩৯ ) 


১৯২ জীবন-শিক্ষা | 


একাংশ উপকারক নহে, মল মৃত্রের সদ্গন্ধের কথা আর কি বলিব? 
মৃত গোর পঁচা ছুর্গন্ধের বাতাসে সমস্ত গ্রামের দুষিত বায়ু নষ্ট হয়, এক্ন্তই 
শাস্বের শাসন এই যে, যেব্যক্তি মৃত গোর পঁচা দুর্গন্ধ পাইয়! নাসিক 
কুঞ্চিত বা আচ্ছাদন করে, যমের আদেশে দূতের! তাহার নাসাচ্ছেদন করে, 
অতএব বাড়ীর মৃত্তিকা ও বাষু সংশোধন এবং স্বাস্থ্যরক্ষার্থ গৃহস্থের 
গে! সেবা অবশ্ত কর্তব্য । 
€ মহাভা, অনু, ৮২, ৯-) 
“পিতুরস্তং পুরং দগ্যান্মাতুর্দগ্যান্মহানসং | 
গোষু চাত্বসমং দগ্যাত শ্বয়মেব ক্ৃষিং ব্রজেৎ ॥” 
( মহাভা, উদ্যো, ৩৮, ৯৯) 
অর্থ- গৃহস্থ লোক অন্তঃপুর রক্ষার ভার পিতার উপরে রাখিবে, 
রন্ধন শালার পাকাদি কার্যের ভার মাতার হস্তে স্তস্ত রাখিবে, 
গোসেবার ভার নিজেরমত পরিজনের উপরে রাখিবে, আর কৃষিকাধ্য- 
তত্বাবধারণের ভার একমাত্র নিজের উপরেই রাখিবে। 
ত্রিকালজ্ঞ যোগদ্ধিসমন্ন খধিগণ একবাক্যে বলিয়াছেন বে স্বধম্ম 


অমৃতং হ্যব্যয়ং দিব্যং ক্ষরস্তি চ বহপ্তি চ। 
*অমৃতায়তনং চতাঃ সর্বলোক নমস্কুতাঃ ॥ 
তেজসা বপুষা চৈব গাবো বহ্রিসমা ভুবি। 
গাবে! হি সুমহত্তেজঃ প্রাণিনাঞ্চ স্থথপ্রদাঃ ॥ 
নিবিষ্টং গোকুলং যত্র শ্বাসং যুঞ্চতি নির্ভয়ং। 
বিরাজয়তি তং দেশং পাপং তন্তাপকর্ষতি ॥৮ (মহা! অনু, ৫১, ৩০) 
“ময়া গবাং পুরীষং বৈ শ্রিয়াজুষ্টমিতি শ্রুতং |” 
€( মহাভা, অন, ৮২,১) 


চিকিৎস! ও ওধধ। ১৯৩ 


চিকিৎসা ও সদাচার ইত্যাদি নিয়মে থাকিলে মানব সুস্থশরীরে শত বৎসর 
ওধধ। জীবিত থাকিতে পারে, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্ত 
অতি সাবধানে থাকিলেও মানব ভগবান্‌ শিবের মত ভ্রান্তিবিধূর কখনই 
হইতে পারে না, অনুরোধের অবাধ্য হইতে পারে না, সমাজে থাকিতে 
_হুইলে দশের মন যোগাইয়া চলিতে হয়, সুতরাং আহার বিহার ও 
নিদ্রাদির ব্যতায় কখনো ঘটিবে না ইহা হইতেই পারে না। অতএৰ 
দীর্ঘজীবনের মধ্যেও আগন্তরোগ আসিতে পারে। এজন্যই বৈদ্য শাস্ত্রের 
আবির্ভাব, এবং তহুক্ত ওঁষধাদির দ্বারা চিকিৎসার আবশ্যকতা! | 
চিকিৎসকাচাধ্য চরকাদি মহধিগণের প্রতিজ্ঞায় দেখাযায়, তাহারা! 
বলিয়াছেন যে, যে ওষধ প্রয়োগে সংপ্রতি রোগ নিবুত্তি হইবে এবং 
কালান্তরেও কোনরূপ বিকৃতি জন্মাইবে না এবং অন্ত রোগের 
হেতু হইবে না সেই সেই ওঁষধধই আমরা শাস্ত্রে নির্দেশ করিব, 
যে ওঁষধ আপাততঃ রোগ নিবৃত্তি করিবে, কিন্তু কালাস্তরে পুনব্বার 
সেই রোগ বা অন্ত রোগ রি সেই জাতীয় ওষধ আমরা শাস্ত্রে 
নির্দেশ করিব না। ৯ শকুইনাইন* প্রভৃতি গঁষধ সমূহ 
আপাততঃ জরাদিরোগ প্রশমনের তুহ জানিয়া বোধ ও কালাস্তরে 
সামান্ত একটুকু শৈত্যাদি সেবনে টার জর-_ম্যালেরিরা “লিবর 
খারাপ” ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিয়া নৃতন নূতন রোগ সৃষ্টি করিতেছে 
বলিয়! প্র গুলিক প্রকৃত ওউষধ বলা! উচি কি না তাহা বিচক্ষণ চিকিৎসক 
গণের বিবেচ্য । 
দেবহিজাদি “অভিবাদন শীলন্ত নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ 
প্রণ।ম। চ্বারি তস্ত বন্ধস্তে কীত্ডিরাযুশোবলং॥” (মনু ৭ ॥৮ (মন্তু ২, ১২১) 


* পতদাত্থে চানুবন্ধে চ যন্ত স্তাদণ্ততং ফলং। 
কর্মবপন্তর্ন কর্তব্য মেতবুদ্ধিমতাং মতং ॥” (চরক, বিমান, ৩) 


১৯৪ জীবন-শিক্ষা । 


অর্থে বাক্তি প্রত্যহ দেব দ্বিজ ও গুরুজনকে প্রণাম করে, 
নিত্যই বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধেয় সেবাকরে, তাহার কীত্তি আয়ু বশ ও 
শারীরিক ও মানসিক বল বৃদ্ধি হয়। 
“অক্ষৌরিভেহপি কর্তব্যং চন্দ্রচন্দরজয়োদ্দিনে । 
ক্ষৌরকৃত্য  মানং তন্তি গুরুঃ ক্ষৌরে শুক্রঃ শুক্রং ধনং রবিঃ ॥ 


আযুরঙ্গারকো তস্তি সর্ধং হস্তি শনৈশ্চরঃ ॥৮ 
জ্যোতিস্তত্বে। 


অর্থ-ক্ষৌরকন্মে সোম এবং বুধবারে কোনও নিষিদ্ধ নক্ষত্রেরও 
বিচার আবশ্তক করে না, অর্থাৎ সোম ও বুধবারে ক্ষৌর অতি প্র 
বৃহস্পতিবারে মান, শুক্রবারে পুত্রকন্তা, রবিবারে ধন, মঙ্গলবারে আগ. 
ক্ষয় হয়, ও শনিবারে ক্ষৌর হইলে সমস্তই বিনষ্ট হয়। 

কিন্তু সামবেদীয় ব্র্গাণের মঙ্গলবার ক্ষৌরে নিষিদ্ধ নহে * এবং 
জন্মমাস সম্পূর্ণ, বা জন্মমাসের দশদিন, অথবা আট দিন বাদ এদিয়া 
ক্ষৌরকর্ম্ম বিধেয়, কিন্তু জন্ম বার সর্থা নিষিদ্ধ । উক্তনিষিদ্ধ দিন বাদ দিয়া 
ছয় দিন অন্তর পূর্ববমুখ বা উত্তর পূর্ব মুখে বসিয়া ক্ষৌরী হইবে । 1 


রজকের . “মন্দমঙ্গলষষ্ঠযাঞ্চ দ্বাদস্তাং শ্রাদ্ধবাসরে। 
বন্তক্ষ।লন, বন্ত্রাণাং ক্ষারসংযোগো দহত্যাসপুমং কুলং ॥” 


অর্থ_শনি মঙ্গলবারে, যণী, দ্বাদশী অমাবস্তা তিথি এবং অপরাপর 
শ্রা্ধদিবসে ধোপায় কাপড় দিবে না, দিলে সপ্তমপুরুষ যাবৎ দগ্ধ হয়। 

কে বলিতে পারে? যে, নিজের ব্যবহৃত বস্ত্রে শারীরিক তাড়িত 
অনুবিদ্ধ না থাকে, এবং শনিবার প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিনের শক্তিতে নানাজাতির 


ক “সামগানাং কুজঃ শুভঃ 1” 
1 পত্রিঃপক্ষস্ত কেশশ্মশ্রনখান্‌ ছিন্দযাৎ ॥ (চরক, শারীর ১) 


রজকের বন্ত্রক্ষালন। ১৯৫ 


নানাবিধ বস্নির্ণেজেক রজকের দৈহিক তাভিত অন্মদা্দির বস্ত্রে মিশ্রিত 
ভইরা অস্বাস্থ্যকর দূষিত পদার্থ স্থায়ীভাবে না জন্মায়, যাহা অগ্রিপাকে 
বা জলক্ষালনে ও বিদুরিত হইতে পারে না? এজন্যই নিষিদ্ধদিনে কাপড় 
ধোপায় দেওয়া উচিত হয় না। 


অষ্টম উপদেশ। 
উপসংহার। 


শাস্ত্রীয় উপদেশ শেষ হইল ।এখন বন্ধুতাবে কিঞ্চিং উপদেশ, প্রদান 
করিতেছি--বাহারা ইংরেজী ধরণে শিক্ষিত, প্রায়ই তাহারা স্ুচরিত্র 
স্বদেশ ভিতৈষী স্বার্থত্যাগী, তাহাদের উদ্দেশ 3 সাধু বটে, কিন্ত স্বাস্থ সম্পন্ন 
হইয়া দীর্ঘজীবী হইলেই দেশের গ্রামের প্রতিবেগার ও পিতা৷ মাতা আত্মীয় 
ল্বজনের হিত সাধনে সমর্থ হইবে, নচেৎ সমস্তই বৃথা । 

জন্মভূমি যাহাদের মুখাপেক্ষিণী হইয়া স্থখের আশা করিতেছিলেন, 
তাহারা বর্ষে বর্ষে নদীত্রোতের মত তীব্ুবেগে চলিয়৷ যাইতে লাগিল, 
আর মাতা জন্মভূমি চিরদিনের জন্ত অমূল্য রত্ব হারাইয়া অতল শোক- 
জলধিতে প্লাবিতা হইতেছেন। 

আধ্য শরীরে অনারধ্য আচার ব্যবহার সহ্িবে কেন? যাহারা 
যুবক, তাহারা কোথায় লোঙ্কা খাইয়া ভীর্ণ করিবে, তাহাত দুরের কথা, 
এখন ডাক্তার বাবুর কৃপায়, ও বিদেশী ওঁষধের প্রভাবে সকল দিন ঢুই 
বেলা দুধ, সাডও অদৃষ্টে ঘটে না। এইত দশা । ঈশ্বরের কৃপায় বাহাদেব 
ভোগ সামগ্রী অপর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, কিন্তু তাহাদের ভোগের শক্তি 
নাই, ভোগ করিতে অবসর পাইতেছে না, কেন__না অল্লায়ু। সেভন্ত 
বলিতেছি-এখনও সময় আছে, এখনও শিরায় রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, 
এখনও উনত্্ির সীব আছে, নিঃশ্বাস উচ্ছাস বভিতোছে, অতএব খষি- 
গগর উপদেশ বিনা তর্কে শিরোধাধ্য কর, খষি বাক্য লঙ্খন করাই 
$ন্দুব এই সর্বনাশের মূল। এখন কলিধুগ, সত্যযুগের ধন্ম, সতোর 
ব্রাহ্মণ কোথার পাইবে ?| তাই মহধি পরাশর বলিয়াছেন-- 


জীবন-শিক্ষ1 | ১৯৭ 


“যুগে যুগে চ যে! বন্ধ সতত তত্র চ যে দ্বিজাঁঃ । 
ভেষাং নিন্দা ন করবা বুগরপা হি তে যত: 8৮ (১1৩২) 
অর্থ__ঘে যুগের যে ধর্ম ও বে যুগের যে ব্রাঙ্গণ তাহাদের অবজ্ঞা 
করিৰে না, যে হেতু সেই ধন ও ব্রাহ্মণ যেমন বুগ, তদনুরূপই হইয়া থাকে। 
“রূপ সব্বগুণোপেতা ধনবস্তো যশস্থিনঃ। 
পর্যাপ্রভোগধর্দিষ্ঠ৷ জীবস্তি চ শতং সমাঃ॥৮ ( মন্তু, ৩৪৯) 
অর্থ-_উক্ত নিয়মানুসারে ধর্ম-সদাচার অনুষ্ঠান করিলে ইহার লক্ষণ, 
রূপবল গুণ ধন স্থুযশ যথেষ্টস্থখভোগ এবং শতবৎসর পরমাধু এই 
কএকটা ফলে দ্বারাই প্রকাশ পাইবে। 
“যথা শরীরং ন গ্লায়েন্নেয়ান্মত্যুবশং যথা । 
তথা কন্মস্থ বর্তেত সমর্থো ধন্ম সমাচরেং ॥৮ 
(মহাভা, শাস্তি, মোক্ষ, ২৩৫,১৪) 


অর্থ-স্বধশ্থানুষ্ঠান করিবে বটে, কিন্তু যে ধর্থানুষ্টানে দেহ কাতর 
ভইয়া না যায়, অসময় মরণ না হয়, সামর্থযান্থসারে এপ ধর্ম করে 
প্রবৃত্ত হইবে । 

এখন কলিষুগ, এখনও একপাদ ধর্ম আছে. শতের মধ্যে পঁচিশ 
জন ধাম্মিক আছেন, শত ব্রাহ্মণের মধ্যে পঁচিশজন কলিকালের অনুরূপ 
ধর্মননিষ্ঠ সন্ত্রাঙ্মণও আছেন। 


অতএব যদি স্বাস্থাস্থখ, দীর্ঘজীবন, সাত্বিক বলপুষ্টি, নিতা নিত্য 
হনস্তটি ইচ্ছা কর, তবে খধষি বাক্যের উপরে কারণানুসান্ধান পরিত্যাগ 
কর, নিজ নিজ বর্ণ ধশ্মান্ুসাবে পিতৃপিতামহগণের সদাচার অনুসরণ ও 
তক্ষ্যাতক্ষ্য বিচার পৃর্ব্বক বাবহার কর, গুর্পদেশ গ্রহণ পূর্বক সন্ধ্যা 
আহিক প্র;ণায়াম ও ঈশ্বরোপাননা কর। 


১৯৮ চরমোপদেশ। 


এখন আর ব্যাস বসিষ্ঠ বান্মীকি প্রভৃতি গুরু কোথায় পাইবে? 
সুতরাং এখন স্বদেশীয় সমাজে যে সকল গৃহস্থ ব্রাহ্মণ নিতান্ত অসত্যবা্দী 
লোভী দাস্তিক, ইহাদিগকে বাদ দিয়া শাস্ত শিক্ট ঈশ্বরনিষ্ঠ গৃহস্থ , সদ্‌গুরুর 
নিকটে দীক্ষিত হইয়া! কর্তব্য পথে অগ্রপর হও । প্রাতে শয্যা কতা, 
শৌচ, যথা কালে সন্ধ্যা, সংক্ষিপ্ত পুজা, তৃনগুদ্ধি, প্রাণায়াম গুরু দেব 
ও দ্বিজে ভক্তি কর, তবেই সুস্থ দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে । রি 

এখনকার বিলাসী ধনিগণ চিংডিমাছ দ্বৃতে ভাজাইয়া উপাদেকর 
বাঞ্জন প্রস্তুত করান, ছানার ডাল্না করান, অন্যান্ত বাঞ্জনে ছুগ্ধ মিশ্রিত 
করিয়! স্থস্বা্ করান, আবার অনেকে ছধ, মাথা ভাত মাছ দিয়া থান | 
কিন্তু তাহারা জানেন না ষে মতন্তে ঘ্বত সংযোগ, ছানায় ও ছুপ্ধে লবণ 
ংঘোগ, এবংমতস্তে ছুগ্ধ সংযোগে বিষ উৎপন্ন হয়। এই জাতীয় স্্েচ্ছাহার 
হিন্দুর শরীরে কখনই স্বাস্থ্য সাধন করিতে পারে না, উহা শাস্ত্র ও লোক 
বিরুদ্ধ। এই জাতীয় শ্লেচ্ছাচারই যে হিন্দুর "পেলেগ” এবং “বেরি 
বেরি” ইতাাদি নূতন শ্রেচ্ছ রোগের কারণ নহে, ইহা কেহ শান্ত 
যুক্তিদবারা বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? অনেক হিন্দুর সম্তানই নিষিদ্ধ 
্রেচ্ছদেশে গিয়াছে, স্বধন্ম সদাচার ছাড়িয়াছে কেহ (র$লার, কেহ 
ডাক্তার, কেহ বা বারিষ্টার হইয়াছে, সত্যবাদী ও দয়াদি সদ্‌গুণে 
ভূষিত ও জিতেন্দ্রির় হইয়াও তন্মধ্যে একজনও স্স্থশরীর দীর্ঘজীবী 
হইয়াছে দেখাইতে পারেন কি? শাল্ত্রের সকল অন্শাসরে সাশনের 
কারণ সহজ বোধ্য নহে, কিন্তু সেই আর্দেশ মত চলা উপকবিভা 
প্রতাক্ষ সিদ্ধ । ঘড়িতে নিয়মিত সমর দম দিলে উহা অনেক দিন ভাল 
অবস্থার চলে আর অনিন্মিত ভাবে দম দিলে শ্লাপ্বই থাবাপ হইয়া যায়__ 
এই সম্মন পরিক্ষা লব্ধ জ্ঞান লোকে কারণ অনুন্ধান ন| করিয়া মানিয়া 


জীবন শিক্ষা! ৯৯৯ 


চলা উচিত । অতএব এই বুগ্ধ ব্রাঙ্গণ অতি বিনয়ে বলিভেছে বে, শাস্তান্যায়ী 
ভোজন, ভোজনোত্তর কর্ম, ইত্যাদি অনুষ্ঠান কর, ইহাতে অর্থব্যয় নাই, 
বরং ঝয়ের অল্পভাই হইবে, পরীক্ষা করিগ্না দেখ, ছয় মাসেই ইহার সৎফল 
প্রতক্ষ করিতে পারিবে। ইহার দৃষ্টান্ত নিষ্টব'ন্‌ কতিপর় ত্রাম্মণকে দেখ 1 
এংরূপ শাস্ত্র সঙ্গত সদাচার মানিয়া চলিলে মংবৎসকে বলিষ্ঠ নীরোগ দেব- 
* শদীর হইবে । ষাট্বৎসর বয়সেও চল্লিশ বৎসরের মত দেখাইবে, দেহ সবল, 
কঙ্গক্ষম, অমলাইযুই, কান্তিঘান্‌ হইবে, সদা মনগ্রফুদ্প হইবে, অদয়ে অপুর্লব 
আনন্দ পাইবে | উদরামন ও 1শরগৌড়। কিন্ধল তাহা জানিতে তে ৮) 
সর্ষিক বলের সহিত সান্তিক প্রহুণ্ি জন্মিবে, গুস্থি বাত আগম্যাসভ হইবে, 
আহারের শক্তি বুদ্ধি পাইবে । ইচ্ছা করিলে ১০৮ বা ৯২০ বত্সর অনারাঙগে 
ধাচিতে পারিবে । জন্মভূমি উদতি সাধন ফরিনে, দেশ আদন্দে ও 
নিশ্মল বশে প্লাবিত হইবে, অস্তে নদান কামমের সমীরণ প্েধনে মানব 
, জীবন সফল করিবে! * 


পে 
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*. এই গ্রছ্থে গুগঙ্গভ বে কিঝিৎ, অনুষ্ঠানে বিষ উহ কযা 
হইয়াছে, ভাহা ভ্রাদ্ধণের সম্বঞ্জে। তভিন্র ক্ষত্রিয়াকির হুতীটি ভি মিজি 
খর পুরোহিতের নিফটে ভভব্য । 


জীবন-শিক্ষা । 
প্রথম উপদেশ। 


'আযু কি? শাস্ত্রকারগণ জীবিত কালকে আয়ু নামে অভিহিত করি- 
য়াছেন। যদিও অনাদি অনস্ত কালের হ্ীস বৃদ্ধি নাই, কিন্ত 
জীবনের হাস বৃদ্ধি আছে, সেজন্তই জীবনের হাস বৃদ্ধির 
লঙ্গে তৎসন্বদ্ধ কালেরও হাস বৃদ্ধি আছে বলিতে হইবে। তাই আযুর 
স্াস ও আতর বৃদ্ধি এই ছুই কথা লোকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

এ স্থলে সত্যাদদি যুগের “বষ্টি বর্ষ সহস্রাণি” (রামায়ণ আ, ২০১) 
ইত্যাদি শান্ত্রকথিত যাট্‌ হাজার কিংবা লক্ষ বর্ষ আঘু বিচাধ্য নহে, 
পরস্ধ “শতাযুর্ব্ধ পুরুষ+” পুরুষ শত বৎসর আমু বিশিষ্ট, ইত্যাদি শ্রত্যুক্ত 
আমুই আলোচ্য। এই শ্রুতির তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ অধিক শতায়ু বিশিষ্ট পু. 
অর্থাৎ বিংশতি অধিক শতায়ু, অথবা অষ্টোত্বর শতায়ু। 

বঙ্গদেশে প্রাচীনা যোষিদগণের ব্যবহারে দেখাষায় যে, জৈষ্ঠ মাসের 
অরণ্য যীর ব্রতে ৬* টা ষঠীর শীষ, ৬*টা বাশের শীষ দ্বারা একট! আঁটি 
বাধিয়া তন্ধার! পুত্রাদির মন্তকে তাহারা “ষাট্‌ ষাট” বলিয়া জলাভিষেক 
করেন, এবং শিশুসস্তানেরা তালুতে স্তন্ট ছুগ্ধ বা জল উঠিয়া বিষম 
লাগিয়া কাসিতে আরম্ভ করিলে, প্রত্যক্ষদেবীরূপী মাতা এ সন্তানের মাথায় 
“াট্‌ যাট্‌* বলিয়া মৃ মু করাবর্তন করেন, এই আশীর্ব্বাদ উক্তি “যাট্‌ 
ধাট্‌” এর্‌ অর্ঘ $২* বৎসর আযু লাভ কর। 

জ্যোর্তিরববৎ মহষ্ধি পরাশর মানবগণের বিংশোত্বরীয় আয়ু নি 
পূর্বক নব গ্রহের দশ! ভাগ করিয়াছেন, এবং গর্ধীচাধ্য প্রতৃতিরা ১২৯ 


জাধুলক্ষণ। 


২ জীবন-শিক্ষা। 


বৎসরের অপচার অত্যাচারের জন্ত গড়পড়তা ১২ বৎসর বাদ দিয়া ১০৮ 
ৰৎনর আয়ু ধরিয়া দশা নির্ণয় করিয়াছেন । 
যাহা হউক প্রস্তাবিত বিষয়ে উক্ত দ্বিবিধ আয়ু (১২০ বা ১০৮) ধরিয়াই 
আলোচন! কর্তব্য, কেন না, বর্তমান সময়েও ছুই এক জন ১১৫। ও ১১ 
ৰতসরের লোক দেখা বা! গুন! যায়। 
স্মার্ড__রঘুনন্দন কৃত মলমাসতত্বে ধৃত বৈদ্তক সারাবলীর বচন-_ 
“পথ্যাশিনাং শলবতাং নরাণাং, 
স্ক্তিভাজাং বিজিতেভ্দিয়াণাং। 
এবং বিগানা মিদমায়ুরত্র, 
চিত্ত্যং সদ। বুদ্ধমুনি প্রবাদ ॥” 
অর্থ-_ঘাঁছারা শরীরের হিতকর বস্ত আহার করেন, যাহার! সচ্চরিত্র, 
এবং নিজ নিজ কুলোচিতবৃত্তি অবলম্বী, যাহারা ভিতেন্দিয়, তাহাদেরই 
সম্বন্ধে ১২৯ বা ১৮ বৎসর আর নিক্মপিত হুইল; ইহাই বৃদ্ধ মুনগণের 
প্রবাদ । 
তোষিণীমতে আমুনিরূপণ। 
পথ্যাশিনঃ স্বধন্মানঃ, সৎকুলাঢ্যা জিডেন্দ্রিরাঃ । 
দ্বিজদেবার্চনরতান্তেষামাযুরুদীরিতং ॥ ১ ॥ 
যে পাপলুব্কূপণ। দেবব্রাহ্মণনিন্দকাঃ | 
বন্ধগুর্বঙ্গনাসক্তান্তেষাং মৃত্যুরকালজঃ &॥ ২॥ 
ফাহায়া স্বধর্মে অন্ুরক্ত, জিতেক্দরি় দেব দ্বিজে তক্তিমান্‌ হিতকর বস্তু 
আহার করে, তাহাদ্দেরই ১০৮ বা ১২* বৎসর আয়ু জানিবে। ১। আর, 
যাহারা! পাপী দুরাচার তাহাদেরই অকালে মৃত্যু জানিৰে। ২ 
শান্তান্থসারে মানব দেহে চতুর্বিধ কারণে রোগ উৎপক্ক য় ৰলির! 
জনা বার। (১) গ্রহ বৈশ্ঞখ্য-দোবন্ত। (২) পূর্বজন্মের ,গপের " 
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জান্ত। (৩) কুপব্যাদি অপচার নিবন্ধন বাঁত পিত্ত শ্লেম্সর বৈষম্য জন্ত। 
(৪) অন্মান্তরের পাপ, ও কুপথ্যা্ি অপচার নিবন্ধন ও বাত 
পিত্ত শ্লেম্মার বৈদ্য উভরব কারণই মিলিত হইয়া রোগ 
হইয়া থাকে। 
(১) গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে চতুর্দিকেই ধন নাশ রোগ ও অন্যান্ত বিপদ 
আরস্ত হয়। মলমাসতব্ব-ধৃত__মার্কণেয় পুরাণে উক্ত আছে-- 
“দ্রব্যে গোষ্ঠেমু ভৃত্যোষু সুহৃৎন্থ তনয়েষু চ। 
ভার্ধযায়াঞ্চ গ্রহে ছুষ্টে ভয়ং পুখ্যবতাং নৃণাং ॥ 
আত্মন্তথান্পপুণ্যানাং সর্ধভ্রেবাতিপাপিনাং । 
নৈকত্রাপি হাপাপানাং নরাণাং জায়তে ভয়ং ॥” 
অর্থ__জন্মপত্রীগণনায়্ স্থ্ধ্যা্দি গ্রহগণ, যে পুণ্যগীল বাক্তির বিরুদ্ধ 
হইয়াছে জান! যায়, তাহার রোগাদি মন্দ ফল, ধন গবাদি পশু ভূত্যবর্গ 
আত্মীয় কুটুম্ব পুত্র ও ভার্যাত্বে ফলির়া থাকে । বে ব্যক্তি অল্প পুণ্য 
বিশিষ্ট, ভাহার এ মন্দফল নিজেরই উপরে পড়ে । আর যে ব্যক্তি অত্যন্ত 
পাপিষ্ঠ, তাহার ছুষ্ গ্রহের ফল পুর্বোক্ত সকলেতেই দৃষ্ট হইবে, কিন্ত 
|নিজে নিষ্পাপ হইলে কিছুতেই, গ্রহের মদফল আপনার উপরে ফলে না। : 
ইহার তাৎপর্য এই--যাহার দীর্ঘায়ু লাভের উপযোগী বিশেষ পুণ্য থাকে, 
তাহার সেই পুণ্যের বলে গ্রহদোষে জাত নিজের অমঙ্গলটা প্রতিহত হইঙ্কা 
পারহিত বন্ধুবর্গ ও স্ত্রী পুত্রের উপরে সংক্রামিত হয়, অর্থাৎ উহ্বারাই 


[হের মন্দফল ভোগ করে। কিন্ত গ্রহদোষের শাস্তি করা যাক্স। বহ্বৃছ 
স্ব পরিশ্রিষ্ঠে আছে £-- ও 


“বথ! শস্ত্প্রহারাঁণাং কবঢং বিনিবারকং। 
এবং দৈবোপঘাতানাং শাস্তির্ভবতি বারণং ॥” 


এর্দস্যেমন অঙ্গের লৌহকবচ শক্প্রহার হইতে অঙ্কে রক্ষা কঞ্জে 
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&. জীবন-শিক্ষ। | 


সেই প্রকার গ্রহ দোষ জন্ত পীড়া প্রভৃতি বিপদ্‌ শাস্তি স্বস্তযরনেই নিবারণ 
করে। এই প্রকারে গ্রহবৈগুপ্য দোষের প্রতীকার করিতে হয়। 


(২) পুর্বজন্মের পাপজন্ত রোগনিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে মহধি শাতাতপ 
ৰলেন__ 


দু্ষন্মজা নৃণাং রোগা যাস্তি চৈব ক্রমাচ্ছমং । 
জপৈঃ সুত্রার্চণৈর্ঠোমৈর্দানৈস্তেষাং শমো ভৰেৎ )* (১18) 
অর্থ__জন্মাস্তরের পাঁপজনিত মানবগণের রোগ, ইষ্মন্ত্র অপ, দেবার্ডন, 
হোম ও প্রায়শ্চিত্দ্বার! ক্রমে প্রশমিত হয়। 
পূর্ববজন্মের দুষন্জ রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদ বলেন :-- 
যথা শাস্ত্রঞ্চ নিণীতো যথাব্যাধি চিকিৎসিতঃ| 
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জেঃ কর্খুজো বুধৈ: ॥* 
'অর্থ__যে রোগ, শাস্তানুসারে স্থিরতর নিশ্চিত হইয়া রোগাঙ্থসারে 
সমুচিতরূপে চিকিৎন! করিলেও নিবৃত্তি হইতেছে না দেখা যায়, সেই 
রোগকে “কন্মজ” অর্থাৎ পূর্বজন্মের ছুফন্ম জনিত বলিয়া জানিবে। 
উক্তরূপ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা বৈস্তক ভীষটাচাধ্য এইরূপ 
করিয়াছেন__ 
শ্দানৈর্দয়াদিভিরপি দ্বিজদেবতাগো- 
গুর্বর্চন প্রণতিভিশ্চ তপোভিরুপ্রৈঃ। না 
ইত্যুক্তপুণ্যনিচয্মৈরূপচীয়মানাঃ 
প্রাক্পাপজা যদি রুজঃ প্রশমং গ্রায়াস্তি 7৮ 
অর্থ__যদি প্রাগ্‌ জন্মের পাঁপজনিত রৌগ উচ্ছলিত হুইয়া! উঠে, তবে 
তাহা! প্রায়শ্চিত্ত, প্রাণিবর্গে দয়া, ব্রাহ্মণ, দেবতা, গো এবং গুরুর পূজা 
ও প্রণাম এবং উগ্র তপন্থ। প্রাণায়ামাদি পুথ্যসমূহ দ্বার! প্রশমিত হয়। 
(৩) কুপথ্যাদি অপচারনিবন্ধন বাত পিত্ত শ্লেম্মার রোগের 
লক্ষণ মলমাসতত্বত মহর্ষি শাততপের বচনে দেখা যায় £-_ 


রোগবিভাগ । ৫ 


শ্যথা নিদানং দোযোখ:, কর্মাজো হেতুভিব্বিনা। 
মহারস্তোহল্পকে হেতাবস্তিমো দোষ কর্ম্মজঃ ॥” 
অর্থ বৈদ্যশান্ত্রে বাত পিত্ব ও কফের নাম “দোষ” বলির! নির্দি 

হইয়াছে। যে কোনও প্রকার অপচার-_-অহিতকর অন্নপানাদি কারণে 
রোগ জন্মে, ইহাকে দোষজ রোগ কহে। এই দোষজ রোগকে পাপজও 
বলে, কেন না নিজের বুদ্ধিদোষে অহিতাচরণ করিয়া-_যেমন কহ 
জানিয়া শুনিয়া অসহা রৌদ্রভোগ করিয়া, বা একশত ডুব দিয়া, অর উৎপক্ধ 
করিল, এই জ্বরকে ছোষজ বা! পাপজও বলে। আর বিনা কারণে, কোথাও 
কিছু অপচার বা অত্যাচার কর! হইল না, কিন্তু অচিকিৎস্ত ব্যাধি হইল, 
এই ব্যাধিকে “কর্ম” ( অর্থাৎ প্রাগ্জন্সের ছুষ্ন্দের ফলে জন্িয়াছে ) 
কহে। এবং সামান্ত একটুকু কারণ উপলক্ষ্য করিয়া! জাত সাংঘাতিক 
রোগকে “দোষ-কর্মজ” কহে। এই দৌষ কর্ম রোগটা কতকটা বাত পিত্ত 
শ্লেম্মার প্রকোপ এবং কতকটা জন্মান্তরের ছু্ষর্শের ফল জানিবে' 
দোষজ রোগের কারণ তিন প্রকার £₹__ 


স্বহেতু ছুষ্টেরনিলাদিদোষৈরুপল্ল তৈ: স্বেষু পরিস্থলত্তিঃ। 
ভবস্তি যে প্রাণভূতাং বিকারাস্তে দোষজা৷ ভেষজপুদ্ধিসাধ্যাঃ ॥ 


(মলমাসতত্ব )। 


অর্থ_আপন জাপন অনিয়ম অপচার কারণের দোষে দৈহিক বায়ু, 
পিত্ত কফ দূষিত ও পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া মানবের যে রোগ 
জন্মায়, সেই “প্লোফ” রোগ ওষধ সেবনেই নিবৃত্ত হয়। অপিচ-_ 


লেঃ £ প্রশমং যাঁতি ভৈষজ্যসেবনাদিনা ॥” ( ভৈষজ্যরত্বাবলী ) 
সদ? পাপজ অর্থাৎ দোষজ রোগ ওধধ সেবনেই প্রশমিত হয়। 


৬ জীবন-শিক্ষা ৷ 


(৪) দোষ-কর্মজ রোগ, ইহার লক্ষণ পূর্বে উদ্ধত “যখানিদানং* এই 

ৰচনেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার প্রতিকার এইরূপ-_ 
“্দ্ানাদিতিঃ কর্দ্মভিরোষধীভিঃ কর্ণক্ষয়ে দোষপরিক্ষয়ে চ। 
সিধ্যস্তি ষে যত্ববতাং কথঞ্িত্তে কর্মদোষপ্রভবা গদান্তব ॥” 

অর্থ প্রায়শ্চিত্ত, শাস্তি স্বস্তযয়ন, জপ ও তপস্তা দ্বারা পূর্ববজন্মের 
ুষ্শ্মীর্জিত পাপ বিনষ্ট হইলে, এবং ওষধ সেবনে বায়ু, পিত্ত ও কফের 
বৈষম্য বিনষ্ট হইলে, “কর্্মদোৌষজ* অর্থাৎ উভয্বজ রোগের চিকিৎসা হয়, 
কিন্তু বিশেষ যত্র করিলেই ইহা কোনও প্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে । 
উক্ত প্রকার রোগকে কর্মদোষজ কহে। 

এতত্বতীত মহামারী রোগে বা যুদ্ধাদিতে আঘু থাঁকিতেও 
মানবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । একথা যাজ্ঞবক্্য খষি একটা 
আশঙ্কাপুর্ববক বলিয়াছেন। আশঙ্কাটা এই £-- 

“মানব অদৃষ্টেয় অধীন, তত্মিবন্ধন তাহাদের মৃত্যুটাও অদৃষ্টান্থসারে 
নিয়মিত সময়েই হওয়া! উচিত, যুদ্ধাদিতে “এক সময়ে সহত্র প্রাণীর অকালে 
মৃত্যু কেন হয়? এজন্ত উক্ত খ্াষি বলেন-_ 

*বর্ত্যাধারনেহযোগাস্তথা দীপন্ সংস্থিত্তিঃ 
বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টেবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ ৮ (প্রারঃ ১৬৫) 
অর্থ__যেমন দীপবৃক্ষে বন্তি তৈলপূর্ণ শত শত প্রদীপ এক সময়ে, 
প্রজ্বলিত হইয়া শোভিত হয়, তৎপরে যদ্দি প্রবল বেগে হঠাৎ সম্ীরণ 
প্রবাহিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সমন্ত প্রদীপ যুগপৎ নির্বাপিত হইয়া যায়, 
সেইরূপ এক সময়ে রথি, পদ্দাতি, বাজি, কুঞ্জরবর্গেরও সুপ কারণে 
অকালে মৃত্যু অবস্থই হওয়া অসম্ভব নহে। 
্মার্ড রঘুনন্দন মলমাসতব্বে বলিয়াছেন-_ 


আগন্তক মৃত্যু। 


স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ৷ শ 


স্যধা স্বাবিকলবর্ত্যাদিসত্বে প্রচণ্ডবাতাদিনা দীপনাশম্তখা। সত্যপ্যাযুষি 
অপ্ডভকর্পবিশানৌকা* ছরগবত্ুদ্ধাপথ্যাশিত্বাদিনা প্রাণনাশঃ ॥” 


অর্থ__যেমন অবিকল বর্তি তৈলাধাত্র এবং তৈল থাকিতেও প্রচণ্ড 
বাতাঘাতে দীপ নষ্ট হয়, সে প্রকার আমুসত্বেও কোনও অনির্বচনীয় অণ্ডভ 
কর্ষবোগে নৌকামণ, হুর্মমপথ, যুদ্ধ ও কুপথ্যবিষাদি ভক্ষণে অকালে মৃত্যু 
ঘটে। উক্তরূপ অকাল মৃত্যু অবস্ত অপরিহার্য । 
কিন্তু আবার ইহাও দেখা যায় যে, মহামারী নৌমগ্ন ও যুদ্ধে সহশ্র 
সহম্র লোকের মধ্যে ছুই একটা বীচিয়াও যায়, তাহাব কারণ অনির্বচনীক্স 
অনন্থমেয় কিছু একটা হইবে। তাহা! লোকবুদ্ধিগম্য নছে। 
বর্তমান সমাজে আয়ু সম্বন্ধে ছুই প্রকার ব্যতিচারা দৃষ্ট হইতেছে, 
বাস্থোর (১) কারণ ব্যভিচার, (২)কার্ধ্য ব্যভিচার। কারণ সন্বে 
ৰাতিক্রম। কাধ্য না থাকাকে কারণ ব্যভিচায় কহে, আর কারণ 
অসত্বে কার্ধ্য থাকাকে কার্ধ্য ব্যভিচার কছে। 
যেমন ব্যভিচার ছুই প্রকার, তেমনি বর্তমান সমাজে হিন্দুও ছুই 
প্রকার দেখা যায়, (১) ইংরেন্ী ধরণের হিন্দু, এবং (২) প্রাচীন ধরণের 
হিন্দু। ইংরেজী রীতির অনুসরণকারী হিন্দুগণ প্রায়ই সরোগ এবং অল্লায়ু। 
আর প্রাচীন রীতির অনুকারী হিন্ুগণ প্রায় নীরোগ দীর্ঘাযু। 





* রঘুনন্দনের “অগ্ডভকর্শৰশাৎ” কথাটা যেন সঙ্গত বোধ হইল 

না। এক সময়ে সকলেরই কি মৃত্যুজনক অপ্তভ কর্ম ঘটিয়া থাকে? 
1 “উক্তিভাঙ্গোব্যভিচারঃ* স্ায় শান্ত্র। কধিত নিয়মের অন্ত- 
থাকে ব্যভিঠার কহে। কারণ থাকিলে কাধ্য হয়, এই সাধারণ 
_ নিয়ম, কি ফি কোথাও কারণ থাকিলেও কাধ্য না হয়, তবেই ব্যভি- 


: চার হাই । 


৮ জীবন-শিক্ষা 


ইংরেজী ধরণের হিন্দু ভদ্রলৌকেরা আফুদ্বর্ধক ও বলপু্টিকর দ্বৃত, 
মাংস, ছুগ্ধ, লুচি প্রভৃতি বস্ত নিয়মিত সময়ে পরিমিত মানে আহার হরেন, 
পরিষ্কার উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করেন, উত্তম যান বাহনে গমন, বরেন, 
টান। পাখার বায়ু সেবন ক্রেন, গড়ের মাঠে পাদচারণ করেন, ছিতল 
ত্রিতল অগট্রালিকায় বাম করেন, মন:প্রীতিকর গীতবাস্থ নাট্যাদি শ্রবণ 
দর্শনে কালাতিবাহিত করেন, এ সমস্ত আয়ু ও স্থাস্থ্যপাভের কার« 
থাকিতেও ত তাহাদের আতছু ও স্বাস্থ বৃদ্ধি হইতেছে এরূপ লক্ষণ দেখা 
ষাইতেছে না! ইহারা ভাক্তারের নিত্য পূজা করেন। তথাপিও ত 
ইহাদের ৫৯1৫৫ বৎসরের মধ্যেই লীলা সাঙ্গ হয়। এইত কারপব্যভিচার । 
আবার প্রাচীন ধরণের ভদ্র ত্রাক্ষণ পণ্ডিত বা ব্রাহ্গণ্রে উহার বিপরীত 
আচরণ করেন-_ইহারা প্রায়ই, দরিদ্র, ভিক্ষোপজীবী, আপন গৃহে বল- 
পুষ্টিকর দ্বৃত, ছুপ্ধ, মাংসাদি নিত্য ভোগ করিতে অসমর্থ, না আছে 
সময়ের নিয়ম, না আছে খাদ্ড ভ্রব্যের নিয়ম, কোন দিন কাচকল! ভাতে, 
ব! শাকান্ন, কোন দিন সকালে, কোন দিন ব! কার্যান্থরৌধে বৈকালে, 
আহার করেন, কিন্তু ৭০1৮০ বৎসর বয়সেও নিমন্ত্রণ ভোজন করিতে 
বসিয়া, শক হইতে শিষ্টার, পর্যযস্ত অবলীলাক্রমে আকষ্পুর্ণ ভোজন 
করিতে পারেন. “এক দিস্তা দেড় দিস্তা” লুচি, দশ বারে! গণ্ডা রমগোল্লা 
হাসিতে হাসিতে উদরসাৎ করিয়া ফেলেন! ইহাদের উপযুক্ত আবু ও 
স্বাস্থ্যের কারণ কিছুই নাই, অথচ কার্ধ্যভূত আয়ু এবং স্বাস্থ্য ইহাদের বিল- 
ক্ষণ আছে। ইহারা অনেকেই সুস্থ, বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘায়ু, ইহ জন্মে বৈস্ত বা 
ডাক্তারের নিত্য পৃঁজায় পরান্থুখ। এইত কার্ধ্য ব্যভিচার। 

এক্ষণে একটু প্রণিধানপূর্ববক বিচার করিবার বিষয় এই, কোন্‌ 
প্রতিবন্ধকে আয়ু ও স্বাস্থ্যের কারণ থাকিতেও নব্য শিক্ষিতগ শতাযু 
ও স্বাস্থ্য রক্ষা হইতেছে না? আর এমন কি গুরুতর প্রচ্ছন্ন কারণআছে 


আয়ু ও মৃতুটা কিরপ। ৯. 


বাহার বলে প্রাচীন রীতির অনুবর্তনকারী হিন্দুগণের শ্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে 
এত প্রতিবন্ধক থাকিতেও দীর্ঘ আয়ু ও অক্ষুণ্ন স্বাস্থ্য থাকিতেছে ? 
মানবের পূর্ণ আফু সম্বন্ধে যেটুকু বুঝিবার আছে, তাহা এই ১ 
মানবের আফুটা কি নিয়ত? না অনিয্নত ? এবং মৃত্যুটা কাল মৃত্যু ? 
না অকালমৃত্যু ? এ সম্বন্ধে অনেকানেক শাস্ত্রেই, যুক্তি 
আর প্রমাণ প্রদশিত আছে, বিশেষতঃ শরীরতত্ব বিষয়ে 
_.. শচরকের” বিমান স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত আছে। 
সে সকল বিচার এ স্থলে অনাবশ্তক। এ স্থলে সকল শাস্ত্রের 
সিদ্ধান্তিত তব এই মাত্র বক্তব্য বে, আয়ুর একটা বীধাবাধি নিয়ম 
নাই, আত কারণ বশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হর, আর বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক থাকিলে 
হ্রাস প্রাপ্ত হয়; যেমন পাশাপাশি ছুইটী গাছই জলাভাঁবে মরিতে 
ছিল, কিন্তু যেটাতে কেহ জল দিল, সেটি বাচিল, যেটা জল পাইল না, সেটি 
মরিল; যেমন গৃহ শৌভার জন্ত যে চিত্রিত ঘট বা! পুতুলটা তুলিয়া রাখা 
হয়, সেইটা শতব্ৎসর তথায় রহিল, আর যেটা সর্বদা ব্যবহার করা গেল, 
সেইটা! ঘ। লাগিয়। ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তোল! চিত্রিত ঘটটাও ক্রমে 
ক্রমে লোন! ধরিয়া কালে ভাঙ্গিয়া৷ পড়িবেই, এ ভাঙ্গিবার কারণ এক- 
মান্জ কালই বুঝিতে হইবে । এইবূপ কাল কর্তৃক ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইক়্! 
মানবাদিও একদিন মরিবে। ইহাই কাল মৃত্যু। এই কালমৃত্যুই ১২৯ 
বা ১*৮ বৎসরে জানিবে। এই কালমৃত্যু অপরিহার্য ; বিনি স্থষ্টিকর্তা 
্রহ্ধা, তাহারও এক্সপ কালমৃত্যু আছে। শ্রুতি বলেন “ব্রহ্মণো বর্ষশতমাধু*” 
অর্থাৎ দেবপরিমাণে ব্রহ্মার একশত বৎসর আম়ুঃ এরূপ শিব বিষ্ণুরও 
জানিৰে, ই্ছারাও কালমৃত্যুর অধীন । 
অির্কালজ খধির৷ জানিতেন যে কোনরূপ অত্যাচার অনাচার ন! 
ঘটিলে কলিযুগের মানবশরীর ১০৮ বা ১২* বৎসরের অধিক স্থায়ী হইতে 
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পারে না, ইহারই নাম ইদানীং কালমৃভ্যু। এই কালমৃত্যুকে হটান যাক 
না।* অকাল মৃত্যুকে হটান যাইতে পারে, অকাল মৃত্যু-_অর্থাৎ এক 
শত বৎসরের এদিকে ২৫।৫০।৭৫ ইত্যাদি বয়সে যাহারা মৃত্যু মুখে পতনো 
স্থখ, তাহাদিগের মৃত্যু-দূর করিবার জন্যই বত কিছু গৃহস্থোচিত প্রাণা- 
সাম, জপ, তপন্তা, হোম, শাস্তি শ্বস্ত্যয়ন, মণি মন্ত্র ও মহৌধধাদি সেবনের 
ঈটপদেশ শান্ত্রকারগণ দিয়াছেন । 
বথা বৈস্ত শান্তর 
“ন জন্তঃ কশ্চিদমরঃ ক সত 
অতো  মৃত্যুরবাধ্যঃ স্তাৎ কিন্তুরোগো নিবাধ্যতে ॥ 
একোত্তরং মৃত্যুশতং হৃথর্বধাপ: প্রচক্ষতে। %" 
তত্রৈকঃ কার স্তাৎ শেষাস্বাগ্তবঃ স্বতাঃ ॥ 
যে ত্বিহাগস্তবঃ প্রোক্তান্তে প্রশাম্যস্তি ভেষজৈঃ। 
জপহোম প্রদানৈশ্চ কালমৃত্যুর্ন শাম্যতি ॥” (বুশ্রুত 
অর্থ_এই পৃথিবীতে কেহই অমর হইয়া জন্মে না, এ হেতু ৃত্যু 
'অনিবার্ধ্য, কিন্ত মৃত্যুদায়ক রোগ নিবৃত্তি করা যায়। 
এক শত এক প্রকারের মৃত্যু, ইহা অথর্ব াষি সম্প্রদায়ের মত, তন্মধ্যে 
একটা মাত্র কাল মৃত্যু, তা ছাড়া অপর একশতটাই অকাল মৃত্যু ৷ 
ষে সমস্ত মৃত্যু আগন্তক, অর্থাৎ ২৫1৫০।৭৫ ইত্যাদি বয়সে মৃত্যু, তাহা 
খষধ জপ হোম ও প্রায়শ্চিন্তাদি ছারা প্রশমিত হয়, কিন্ত কাল মৃত্যু নিবৃদ্ধ 
হয় না। 
চরক বলেন-__ 
শতশ্মাদ্ধিতোপচারমূলং জীবিতং অতে। বিপধায়ান্মৃত্যুঃ ।” (বিমান,৩) 
অর্থ__অতএব পূর্বোক্ত বিনয়, সদাচার, জপ, তগপস্তা 'সন্ধ্যাবন্দন, 


ইহা অযোগীর পক্ষে । 


রি 


প্লেগ ইত্যাদির কারণ। ইট 


পবিত্র আহার প্রতৃতি হিতকর আচরণই দীর্ঘায়ুর মূল কারণ, ইহার বিপ- 
রীত আচরণই অকাল মৃত্যুর কারণ। 
"আজকালকার যে নূতন একটা “পেলেগ” ওলাউঠা, বেরি বেরি 
প্রভৃতি রোগে কোন কোনও বৎসরে কোন কোন দেশ 
১৬৮ উৎসর হইতেছে, তাহারও কারণ মহধি চরক বলিয়াছেন-__ 
একই সময়ে নান! জাতীয় লোকের এক জাতীয় ব্যাধি ও 
তাহাতে তানু্র্দর ভীবণ ভাবে মৃত্যুর কারণ এই যে__ 
বায়ু জল, মৃত্তিকা ও সেই সেই দেশের কাল দুষিত হুইয়াই ওরূপ 
দেশ সংহারক রোগ উৎপর হইয়া থাকে । 


তন্মধ্যে বায়ু দূষিত হইলে এইকপ স্বভাব ধারণ করে, ষথা-__বায়ুতে অস্বা- 
ভাবিক খতুর গুণ, যেমন__শীতকালের সমীরণ উষ্ণ, গ্রীক্মকালের শীতল, 
অতি চঞ্চল, অর্থাৎ এই বেগে বহিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ নির্বীত, অত্য্ত 
পরুষ যেন শরীরে আঘাত লাগে, অতি শীতল, অসহনীয় উষ্ণ, অতি রুক্ষ- 
অর্থাৎ যাহার স্পর্শে দেহ যেন শুকাইয়! যায়, অত্যতিষ্যন্দি অর্থাৎ যে 
বাযুম্পশ্শে ধর্ম নিবৃত্তি হয় না, প্রবল বেগে প্রবাহিত, ঘুর্ণিত বায়ু, ছুর্গন্ধময় 
ৰাস্প ধুলি ও ধৃমাদি যুক্ত হয়। * 

দূষিত জলের এইরূপ লক্ষণ-_ অতি ছূর্গন্ধ, বিবর্ণ, বিশ্বাদ্, বিকৃতষ্পর্শ, 
অত্যন্ত ময়লা যুক্ত, এবং মস্ত, পক্ষী কচ্ছপ প্রভৃতি জলচরগণ যে জল 
ছাড়িয়া যায়, যে জলপানে তৃপ্তি বোধ হয় না, ও যে জলের শৈত্য মাধুর্ধ্য 


ক* তত্র বাতমেবদিধমনারোগ্যকরং বিস্তাৎ-যথা। খতুবিষমমতিত্তি- 
মিতমতিপরুষমতিশীতোষ্মতিরুক্ষমত্যভিয্যন্দিনমতিভৈরবারবমতি প্রতিহত- 
পরম্পরগতিমতিকূগুলিনমসাত্ম্যগন্ধবাম্পনিকতাপাংশুধুমোপহতমিতি |” 
(চরক, বিমান ৩ অধ্যায়) 
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গুণ থাকে না, তাহাই দূষিত জল। এরূপ জল সেবনে ছ্রারোগ্য রোগ 
জন্মে। * 

দেশ দূষিত হইলে এইরূপ স্বভাবাপন্্ হয়, ষথা-_মৃত্তিকার স্বাভাবিক 
বর্ণ, গন্ধ, রস, ও স্পর্শ বদ্লাইয়া যায, এবং ভিতরে বাহিরে ময়লা আব- 
্দনা জঞ্জালে পরিপূর্ণ হয়। সর্প, মশক, পঙ্গপাল ও মৃষিকের উপভ্রুব 
বৃদ্ধি হয়, শকুনি, পেচক, শৃগালাদি জন্ততে দেশ ব্যাপ্ত হয়। উদ্মান 
সকল, নানাবিধ তৃণ ও উলুখড়ে আচ্ছন্ন হুইয়া যায় । এমন্ট্টকি যে দেশে 
কখনও যে সকল তৃণ, বৃক্ষ, লতা ও পণ্ড পক্ষী দেখা যায় নাই, দেশ 
দুষিত হইলে সে সকল নূতন নূতন তৃণ, বৃক্ষ, লতা, পণ্ড, পক্ষী দেখিতে 
পাওয়া বায়। শন্ত সমস্ত শু ও নষ্ট হইয়া যায়, পবন ধুমধুক্ত হয়, মধ্যাহ 
কালেও যেন সমস্ত দেশে সকল দিকে বায়ুর সহিত ধূমাকার পদার্থ দৃষ্ 
হয়, ষেন কোথাও গ্রাম, নগর দগ্ধ হইতেছে, এরূপ বোধ হয়। পক্ষিগণ 
ভীষণ চিৎকার করিতে থাকে, কুকুরকুল উর্ধমুখে উচ্চৈঃম্বরে রোদন 
করিতে থাকে, বিবিধ মৃগ পক্ষিগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে, দেশবাসী 
লোকের! নিজ নিজ ধর্ম, সত্যকথা, লজ্জা, সদাচার ও সদ্‌গুণ পরিত্যাগ 
করে, বিন! কারণে পুষ্করিণীর জল কম্পিত ও উচ্ছলিত হয়, মুহুমুহু ভীষণ 
শবে ব্পাত, উক্তাপাত ও ভূমিকম্প হয়, চক্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রগণ 
রুক্ষ তাত্রবর্ণ ধারণ করে, আকাশ শুভ্র মেঘে আবৃত হয়, বিনা কারণে 
মানবগণ সদ। সশস্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়। যেন কোথাও কে রোদন করি- 
তেছে, যেন অন্ধকারে চারিদিগ্‌ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, যেন ভৃত প্রেতগণ 


* উদকত্ত খলু অত্যর্থবি্কৃতগন্ধবর্ণরসম্পর্শবৎ ক্লেদবহুলমপক্রান্ত জল- 
বিলীন প্রতি বিস্তাৎ।” 


(চরক, বিমান ৩ অধ্যায় ). 


প্লেগ ইত্যাদির কারণ। ১৩ 


বেড়াইতেছে এবং বিকট শব্দ গুনা যায়, ইহা দূষিত দেশের লক্ষণ, ইচাতে 
দেশের অমঙ্গল জানিবে | * 

হাল দুষিত হইলে খতুর বিপরীত লক্ষণ, অথবা যে খতুর যে লক্ষণ 
নহে, তাহার অতিরিক্ত লক্ষণ, অথবা তাহা হইতে অল্প লক্ষণ যুক্ত হইয়া 
থাকে, যেমন শীতের সময় শীত না হওয়া, বর্ধার সমর বর্ষা না হওয়! 
ইত্যাদি, এইরূপ হইলে দেশের অমঙ্গল হয়। 1 

যখন দেশ, উৎসন্লে যাইবার হর, তখন গ্রাথমে বায়ু দুষিত হয়, সেই 
দৃষিত বাযুসপর্শে জল দূষিত হয়, এ জলের সংশ্রবে দেশ দূষিত হুর, 
দেশের সংস্পর্শে কাল পথ্যস্ত দুষিত হুইয়া থাকে । 

এখন এই একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কি কারণেই বা এই বাহু 
জল ও দেশ দূষিত হয়? বরং বাযু, জল, দেশ ও কালকে যদি দুষিত 
* দেশঃ পুনঃ প্রক্কৃতিবর্ণগন্ধরসম্পর্ক্লেদবহলং উপস্থষ্টং ব্যালমশক- 
মক্ষিক'-মৃষকোলুকশ্মাশানি ক-শকুল-জন্থুকাদিতিঃ । তৃণোলপোপবনবন্তং 
প্রতানাদদিবহ্ুলং অপূর্ববদাপতিতং শুনষ্টশস্তং প্রধ্যাত-পতত্রিগণং উৎ- 
জু্টশ্বগণং উদ্ভ্রান্ত ব্যথিতকিবিধমৃগপক্ষিসজ্যং । উৎসটস্বধর্দুসত্যলজ্জা- 
পরগুণজনপদং । শশ্বৎক্ষৃভিতোদীর্ণসলিলাশয়ং প্রতপ্তোকাপাতনির্ধাতভূষি” 
কম্পমতিতয়ারাবর্ূপং। রুক্ষতাভ্রারুণসিতাভ্রজালসংবৃতাক্কচন্দ্র-তারকং। 
অভিক্ষং সন্ত্রমোদ্ধেগমিব। সত্রাসরুদিতমিব। সতমস্কষির। গুহকা- 
চরিতমিব। আক্রন্দিতশব্ববহুলধ্াহিতং বিদ্বাৎ।” 

(চরক, নিদান স্থাল ৩য় অধ্যায়।) 

1 শকালঃ খনু বত লিঙ্গাৎ বিপরীতলিঙ্গমতিলিঙ্গং হীনলিলঞ্চাহিতং 

ব্যবস্তে্ষ। (চরক, বিমান, ৩ অধ্যায়।) 
1 শবাতাজ্জলং জলাদ্দেশং দেশাৎ কাল: শ্বভাবতঃ। 
বিভ্ভাদধ,স্পরিহার্য্যত্বাদ্‌ গরীয়ম্তরমর্থাবিৎ ॥” 
্ (চরক, বিমান, ৩ অধ্যায়ে ) 


১৪ জীবন-শিক্ষা | 


উপপর করান যায়, তবে সেই দুষিত বায়ু শ্বাস উচ্ছ্বাসে শরীরে প্রবিষ্ট 
হইয়া, দূষিত জল পান করিয়া, দুষিত মৃত্তিকায়্ উৎপন্ন ফলমূলশস্ডাদি 
ভোজন করিয়া ও দুষিত কালের সর্বাঙগীন সঙ্থন্ধে মানবগণের রসরক্তাি 
দূষিত হইয়া! বাতপিত্্লে্বার বৈষম্যদোষে মারাত্মক দেশব্যাপী এক জাতীয় 
রোগ জন্মিতে পারে । কিন্ত বাছু প্রভৃতি দূষিত হইবার মুল কারণ কি? 

এতছুত্তরে চরক বলেন-__ 

বাযাদীনাং যদ্বৈশুণ্যমুৎপদ্ততে তন্ত মূলমধন্মঃ :” (টরক, বিমান, ৩) 

অর্থ__বাু, জল, দেশ ও কাল দূষিত হইবার মূল কারণ, দেশবাসি- 
জনগণের অধশ্থ। 

শরীরতত্ববিৎ চরকের উক্ত বচনে বুঝিতে হইৰে বে, যখন একটা 
মহাদেশই, দূষিত বাক জল মৃত্তিকা ও কালের সংসগে ধবংসমুখে ধাৰিত 
হইতেছে; তথন প্রত্যেক ব্যক্তিগত রোগ 5 অল্লায়ুর কারণও অংস্মই 


হইবে, ইহা সহজেই অনুমিত হয়! 
এখন পূর্বোক্ত কারপ-ব্যতিচার ও কাধ্য-ব্যভিচার দে'ষের শ্রীমাংসা 


করা কর্তব্য। ষখন ইংরেজীধরণের হিন্দুর মধ্যে দ্বতাদি সেবনরূপ কারপ- 
সত্বেও আরোগ্য এবং দীর্ঘায়ু রূপ কার্য হইতেছে না, তখন অবন্তঠই 
ইহার মধ্যে কোনও গুরুতর একটা প্রতিবন্ধক-_বাধা আছে, ইহা স্বীকার 
করিতেই হইবে, তা না হইলে কারণ থাকিতে কাধ্য হইবে না কেন? 
পরৰং প্রাচীনরীতির হিন্দু্দিগের মধ্যে ঘ্বতাদি সেবনরূপ কারণ না থাকি- 
তেও যখন আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু রূপ কাধ্য হইতেছে দেখা বায়, তখন 
ৰূলিতে হইবে যে অবশ্তই ইহাদের তিভরে এমন একটা প্রবল প্রচ্ছর 
কারণ আছে যে মোটামুটি ত্বভাদি সেবন কারণ না থাকিলেও, এমন 
কোনও অনির্বচনীয় কারণ আছে যে তাহাতেই কার্যোৎপন্ন' হই- 
তেছে, তাহা! ন! হইলে বিনা কারণে কাধ্য হওয়া! এ কথাটা “আকাশ, 


অন্থয় ব্যতিরেকা ৃ ১৫ 


কুহুমবৎ” হইয়া পড়ে। এই জাতীম্প বিসদৃশ ঘটনাস্থলে শীস্ত্রকারের! 
শঅনয়” ও “বাতিরেক”-দ্বারা তথ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন। 

প্অন্বয়” কি ? না, যে থাকিলে যে কার্য হয়, ইহার নাম “অন্বয়*ঞ্গ 
বথা__প্রদীপ থাকিলে প্রকাশ থাকে, এই অবষ্ প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে যে 
প্রকাশ কাধ্যের প্রতি প্রনদদীপই কারণ। এবং যে নাঁ 
থাকিলে যাহা ন' হয়, তাহা তাহার “বাতিরেক” বধ্থা প্রদীপ 
না থাকিলে প্রকাশ হয় না, অত এব বুঝিতে হইবে বে প্রকাশ কাধ্যের 
প্রতি প্রদীপই কারণ। এই অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বিবিধ ভাবহারা 
অব্যভিচরিতরূপে কারণ ও কারা নিশ্চয় হইয়া থাকে। 

অতএব প্রস্তাবিত ক্ষেত্রেও অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা কাধ্য উপপন্ন 
করিতে হইবে, তাহা এইরূপ-- | 

নব্য শিক্ষিতগণের আমু লাভের উপযোগী ঘ্বতাদি সেবন থাকিলেঞ 
হিন্দুধশ্মেচিত সাচার ইতাদি নাই, আরোগ্য ও দীর্ঘাযুও নাই। আর 
প্রাচীনগণের আয়ু বৃদ্ধির কারণ স্বতার্দি সেবন না থাকিলেও হিন্দুধর্ম্োচিত: 
স্দাচার ইত্যাদি আছে, আরোগ্য ও দীর্ঘজীৰনও আছে । অতএব অন্য 
ঝতিরেক দ্বারা নিশ্চর হইল যে আরোগ্য ও দীর্ঘ জীবনের প্রতি নিজ নিজ 
মদাচার ইত্যািই একমাত্র মূল কারণ। (সদাচার যে আম়ুফর তাহা পরে 
বিবৃত হইবে ।) 

নব্য শিক্ষিতগণ মন্থব্য মানের আচরণীয় সামান্ত ধর্্মা__-অহিংসা, সত্য, 
অন্তের, জান, শাস্তি, অপৈস্ুন্ত, সচ্চরিত্বতা ইত্যাদি রহিত নহে, পরদ্ধ 


অঙ্য় বাতিরেক । 





* “তৎ সন্ত তৎ সন্বং অন্বয়ঃ। তদসন্ধে তদসত্বং ব্যতিরেকঃ |” 
(স্তায়শাজ ।) 
+ “অহিংস! সত্যমতোয়ং ত্যাগ: শাস্তিরপৈত্ুনং | 
 -্রদ্কা দয়া তিতিক্ষা চ ধর সাধারণো নতঃ1” (বাজবন্য আচার, ১২২) 


১৬ জীবন-শিক্ষা | 


বিশেষ বিশেষজাতি ধর্প, কুলধন্ম ও দেশ ধন্দাদির ভাব অনেকটা তাহাদের 
মধ্যে শিথিল হুইয়! পড়িয়াছে। 

অধুনা ধর্ম বিপ্লবের সময়েতেও ছুই প্রকার ধর্মাব সমাজে দৃ্হয়, 
তন্নিবন্ধন ধার্মিকও ছুই প্রকার। হিন্দুরীতির ধার্শিক, ও ইংরেজী রীতির 
ধার্শিক, দেই সেই ধর্্মূলক স্বাস্থ্য ও অধর্মমমূলক অস্বাস্থ্যও সৎকুলোৎপন্ন 
হিন্দুগণের নিত্য সহচর হইয়া পড়িয়াছে। 

শুনিতে পাই_-এখন ইংরেজী ধরণের সচ্চরিত্র হিন্দু ভদ্রলোকেরা প্রাতে 
৭৮ টার সময় জাগিয়া লালাক্রিন্ন পযুযসিত মুখে “চা” “বিষ্কূট” খাইৰে, 
চুরুট্‌ টানিতে টানিতে সংবাদ পত্র লইয়া! পায়খানার বসিয়৷ তাহা পড়িবে, 
ইত্যাদিই তাহাদের ভদ্রতার লক্ষণ । কিন্তু দেখিতে পাই প্রায়ই তাহারা 
রোগে তুগিয়া ভুগিয়া ৫০1৫৫ বৎসরের মধ্যেই জন্মভূমির মায়! কাটাইয়! 
বান। (এই সকল কার্য্য যে শাস্ত্র নিষিদ্ধ তাহা পরে বিবৃত হইবে) 

কিন্ত ভারতবর্ষবাসী হিন্দুদিগের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘনীবন বিধানার্থ ধষিদের 
আদেশ উহার বিপরীত । যথা-_ 

স্থ ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভার্থ অতি প্রত্যুষে জাগিবে, শব্যায় পল্মাসনে 
উপবিষ্ট হুইয়৷ গুরুর উপদেশানুসারে মম্তকে অতি বিস্তৃত শুর্লুবর্ণ জলার্র 
সহআদল পন্মাদি চিত্তা করিবে, * ইহাতে নিদ্রাবস্থায় বিচলিত অব্যবস্থ 
ঘৃণিত মন স্থির হয়, বুদ্ধি কর্তব্য পথ অন্থুসরণ করে, ইন্দ্রিয়বর্গ সবল ও 
বস্তি স্ুশীতল হয়, এবং শিরোগত যাবতীয় রোগ ও কেশরোগ বিদুরিত 
হর। অধিক কি বলিব? গাঢ় ভাবে চিস্তা করিতে পারিলে হুষ্্রূপে 
পল্লের সদন্ধ পর্যযস্ত অনুভূত হইয়া থাকে। 





* “ব্রাঙ্ছে মুহূর্তে চোতিষ্ঠেৎ শস্থো রক্ষার্থমাযুযঃ। 
শরীরচিস্তাং নির্বর্ত্য মৈত্রং কর্ম সমাচরেৎ ॥ (নতি) 


অন্বয় ব্যতিরেক। ১৭ 


শয্যায় বসিয়া ওরপ চিন্তাপুর্ব্বক প্রাতঃ শয্যাকৃত্য শেষ করিয়া পায়- 
থানায় যাইবে। গুরুর উপদেশ অনুসারে “অগ্নিসার” নামক গৃহস্থের 
উপম্বোগী *ধোতি” ক্রিয়া! করিবে । তাহাতে উদরাময় থাকে না, এবং 
ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। * 

বেদের উপদেশ এই যে 
.  প্রত্যুষকালের সমীরণ মধুময়, জল মধুপ্নত, পৃথিবীর ধুলি মধুসিক্ত, ও 
পুষ্পবৃক্ষা্দি মধুযুক্ত হয় স্থুতরাং মধু যেমন ত্রিদোষক্ন, বল পুষ্টি ও আমুর্বদ্ধক, 
উষাকালের বায়ু, জল, মৃত্তিকা এবং বৃক্ষাদিও তেমনি ব্রিদোষ নষ্টকারী এবং 
বল পুষ্টি ও আযু বৃদ্ধি করে। সেই হেতু প্রত্যুষে উঠিয়া শৌচাদি প্রাতঃসন্ধ্য! 
সমাপনাস্তে পুষ্পচয়নচ্ছলে বৃক্ষাদদি হইতে এই মধুময় তেজ সংগ্রহ করিবে, 
এবং ফল পুষ্প ও পত্রাি ঈশ্বরার্থ চয়ন করিতেছি, স্বার্থ নহে-_-এইরূপ 
বুদ্ধিতে ক্রমশঃ চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিবে । ইহার ফল প্রত্যক্ষলন্ধ, 
তর্কে বুঝান নিশ্রয়োজন । £ 

প্রত্যুষে প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিতে গেলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে 
বাধ্য হইয়া পবিত্র মধুময় বায়ু জল মৃত্তিকার সংক্ব করিতেই হইবে, 
সুতরাং প্রত্যহই এইরূপ নিয়মিত রূপে প্রাক্কৃতিক ও্ধধরূপ বাু জল 


* “নাভি-গ্রন্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ। 
অগ্নিসার এষ! ধোঁতির্োগিনাং প্রাণদায়িনী। 
উদরাময়কং হত্বা! জঠরাগিং প্রবর্ধয়েৎ ॥* ( গ্রহ্যামল ) 
1 “্মধুবাতা খতায়তে মধু ক্ষরস্তি সিন্ধবঃ, 
মাধবীর্ন; সন্বোষধীন্বধু নক্রমুতোষসঃ। 
মধুম্ড পাধিবং রজঃ।” ইত্যাদি (খগ্বেদ, ১ অষ্টক, ৬ 
মধ্যায়, ১৮ শ বর্গ) 
£ “অসংশয়ং মহাবাহো। মনে! ছুনিগ্রহেন্দিয়ং। 
অভ্যাস-যোগেন ততে। বৈরাগ্যেপাপি গৃহুতাং॥” (গীতা) 
২ 


১৮ জীবন-শিক্ষা | 


মৃত্তিকা ও পুষ্পাদি স্পর্শে শরীরের ত্রিদোষ নষ্ট হওয়ায় ষে দীর্ঘ-জীবন ও 
শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ নিশ্চয়ই হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ৭1৮টা যাবৎ 
খুমাইয়া থাকিয়া উক্ত প্রাকৃতিক ওঁধধ সেবনে বঞ্চিত হইয়া শরীরের 
ত্রিদোষ জন্মাইবার অবকাশ দিরা আধুনিক ইংরেজী ধরণের ভদ্রলোকেরা 
ঘে চিররুগ্ন ও স্বল্লাযু হইতেছেন, ইহাতে সন্দেহ কি? 

অতএব বুঝিতে হইবে যে, দীর্ঘ আমু ও স্বাস্থ্যের মূল কারণ নিজ নিজ 
ধর্শ ও ধন্দমূলক সদাচার ; এতদ্বিপরীত অধশ্ ও অসদাচারই অল্পাষু ও 
অস্বাস্থ্যের কারণ, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় কর্তব্য নহে। শাস্ত্র সম্মত 
স্বাস্থ্য ও দীর্ঘাযু্ষর দৈনিককৃত্য সম্বন্ধে এই পুস্তকের ষষ্ঠোপদেশে বিশেষ 
ভাবে বর্ণন করা হইয়াছে। 


দ্বিতীয় উপদেশ । 


ধম সদাচার ও সচ্চপসিত্রতা । 


ধর্ম কি? এসম্বন্ধে দার্শনিক কণাদ খধষি বলেন__ 
ধন্মা। “যতোহভুাদয়-নিশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্মবঃ” 
অর্থ-_ যাহা হইতে আত্মোন্নতি ও পরম মঙ্গল (মুক্তি) সাধিত হয় 
তাহাই ধর্ম । 
এই ষতঃ (ধাহা। হইতে ) শব হইতে ধর্ের লক্ষণ স্পষ্ট বুঝ! যার না 
দেখিয়া মচ্চু স্পষ্ট করিয়া বলিলেন-_ 
“বেদ: শ্বৃতিঃ সদাচারঃ স্বন্ত চ প্রিয়মান্মন2 | 
চ্চতুর্িধং প্রানুঃ সাক্ষাদ্বন্মস্ত লক্ষণং ॥”৮ (২1১২) 
অর্থ__বেদ, স্থৃতিশাস্ত্র, সঙ্জনের আচার এবং আত্মার প্রিয়__অর্থাৎ 
[হার অনুষ্ঠান করিতে নিজের মনে কোনও ব্ধপ দ্বিধা না জন্মে,* তাহাই 
ন্মের প্রত্যক্ষ লক্ষণ, অর্থাৎ ধন সম্বন্ধে এই কয়েকটাই প্রমাণ । 
এই ধর্মের মূল কি ? তাহা! স্পষ্ট করণোদ্দেশে মনু বলিলেন-_ 
“বেদোহখিলো' ধর্মমূলং স্থৃতি-শীলে চ তদ্দিদাং। 
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তষ্টিরেব চ ॥» (২1৬) 
অর্থ_-সমগ্র বেদ, বেদবিৎ খধিগণের রচিত স্থৃতি, তাহাদের রাগ- 


* “যৎকম্ম কুর্ববতোহস্ত শ্যাৎ্ পরিতোযোহস্তর।আবন; | 

তদশঙ্কেন কর্তবাং, যন্ন গোপাং শহাজনে ॥” মনু ৪1১৬১ 
ডাক্তার ব্র/উনও বলিতেন।কে।ন কাজ করিবার পুর্বেব আমি ভাবিয়া দেখি যে লে কথা? 
নরূপ দ্বিধা না করিয়া অষার পিতার নিকট বলিতে পারি কিনা? মনে এ সম্বন্ধে কোন 
হইলে দে কাজ “অন্তায়” বুঝি তান । 


২০ জীবন-শিক্ষা | 


ছ্বেষাদি দোষ শুন্ঠ চরিত্র, সঙ্জনের আচার এবং আত্মপ্রসাদ, এই সকলই 
ধর্খের মূল প্রমাণ । 
তাহার লক্ষণই বা কি কি? ইহা ভাবিয়! বলিলেন__ মু 
পৃতিঃ ক্ষমা দমোইন্তের়ং শৌচমিক্ড্িযনিগ্রহঃ | 
ধীর্বিগ্থা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্্দলক্ষণং ॥ (৬1৯২ ) 
অর্থ__ধৃতি-ধৈরধ্য__প্রসন্নতা, অর্থাৎ ধনাদি ক্ষয়ে বা প্রিয্জন বিয়োগে 
চিত্তের অবিকৃতি। ক্ষমা নিগ্রহের শক্তি থাকিতেও পরের অপরাধ 
সহ করা, অর্থাৎ কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকার না করা। 
দম-_ওদ্ধত্য না থাকা-_ধনাদি জনিত প্রগল্ভতা ত্যাগ, অর্থাৎ বিকারের 
হেতু সত্বেও চিত্তের অবিকার। অন্তে়-_অন্যার় ভাবে পরের দ্রব্য 
গ্রহণ না করা। শৌচ-_-আহারাদি শুদ্ধি। ইন্ছিয়নিগ্রহ _অসদভিপ্রায়ে 
পরস্ত্রী দর্শনাদি হইতে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহরণ। ধী-_শাস্ত্রাদি 
বিষয়ে জান। বি্তা-_আত্মা কাহাকে বলে? অনাস্ম! কাহাকে বলে? ইহার 
জ্ঞান। সত্য-_বাক্য ও মনের যাথার্থ্য ? অর্থাৎ অবিকল মনের অন্রূপ 
বাক্য বলা। অক্রোধ-__ক্রোধের কারণ থাঁকিতেও ক্রোধ না করা, এই 
দ্রশটাই সাধারণ ধর্মের লক্ষণ? | 
যোগী যাজ্ঞবন্ধ্য ও ইহাই বলিয়াছেন যথা-__ 
“অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিক্দরিয়নিগ্রহঃ | 
দানং দম! দয়া ক্ষাস্তিঃ সর্কেষাং ধর্দ্সাধনং ॥৮ 
( আচারাধ্যার ১২২) 
অর্থ__অহিংসা--প্রাণিপীড়ন না করা [বৈধ হিংসা দোঁষের নহে ]। 
দয়।__পরছুঃখ মৌচনেচ্ছ। ৷ দান-_ধনাদির ত্যাগ। [অন্তান্ত শৰের অর্থ 
পূর্বের শ্লোকার্থেই বল! হইয়াছে।] এই যে ধর্ম উক্ত হইল, তাহা সাধারণ 


ধর্ম | ২৯ 


ধর্ম জানিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে চগ্ডাল পর্য্যন্ত, যুবা বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সক- 
লেরই এই সকল সামান্ঠ ধর্ম জানিবে। যাহা ব্রাহ্মণের ধশ্খ কিন্তু চগ্ডালের 
নয়, যাহ! বৃদ্ধের ধর্ম কিন্তু শিশুর নয়, এরূপ বিশেষ বিশেষ ধর্ম পরে ব্যক্ত 
করা হইবে । / ধর্ম কি? তাহা ধর্মশবের বুযুৎপত্তি দ্বারাও পরে প্রকাশ 
পাইবে। রি 

এখন বুঝ গেল, অধর্থাই এই মহাত্রঙ্গাণ্ড হইতে ক্ষুদ্র দেহ পর্যন্ত দূষিত 
করিয়া থাকে, আর ধর্মই তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ ব.পবিত্র রাখে । ইহা 
অন্বয় ও ব্যতিরেক রূপ প্রমাণ দ্বারা বলা হইল, সুতরাং ইহ! অন্তরূপেও 
অপ্রামাণ্য নহে। ধর্ম ও অধর্ম্বের যে পরম্পর এতাদৃশ প্রতিদ্বন্দিত। ভাব 
আছে, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখান যাইতেছে। 

প্রথমতঃ পধন্্” এই শব্দের বুাৎপত্তি বিচারে দেখা! যায়-__[ বস্তমাত্রং 
ধ্য়তে যেন, ধরতি বা যঃ, স ধর্দঃ ] ধু ধাতুর অর্থ ধারণ। মন্‌ প্রত্যয়ের 
অর্থ করণ বা! কর্তা । অর্থাৎ যাহার দ্বারা এই পরিদৃশ্তমান জগৎ ধৃত 
হইতেছে, বা ধিনি ধরিরা রাখিয়াছেন তাহাই ধর্মম।* ইহার বিপরীতই 
অধর্মম, অর্থাৎ ক্ষুদ্রদেহ হইতে ঘৃহদ্তরক্গাণ্ড পর্যন্ত অধঃ পতিত হয় যন্বারা, বা 
ঘে ধরিয়া রাখিতে পারে ন| তাহাই অধর্্ম। এই ধর্ম শঝের বুৎপতি দ্বারা 
স্প্ই বুঝ! যায় যে ধর্মই জগতকে পবিত্র রাখে, অধর্মই দূষিত করে। যে 
শক্তি এই বিশাল ব্রন্মাওকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই যে ক্ষুত্র দেহটি 
ধারণ বা প্রক্কৃতিস্থ রাখে তাহাতে বিচিত্রত। ঝ! লন্দেহের কারণ কিছুই হইতে 
পারে না। আবার অধর্মই যে তাহাকে দুষিত করে তাহাও নিঃদন্দোহ। 





* ধন্ম শব্দে হিনদুশান্বে যাহা। বুঝায় তাঁহার ইংরাজী প্রতিশব্ :৩1381০9 হয় না 
ইংরেজী 18৮ ব! ল্যাটিন &5৪ শব্দে উহার ভাব আসে । ধন্্র ও অধগ্র কথায় হু 
গ্রীক 0987008 ও ০৮9০৪ এর ভাবও আনে। 


২২ জীবন-শিক্ষা। 


এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন__ 
এই বিশ্ব বহ্গাণ্ড ধর্ম্মেতেই অবস্থিত অর্থাৎ ধর্মই এই ব্রঙ্গাগুকে ধরিয়া 
রাখিয়াছে। ধার্মিক ব্যক্তি উত্তম প্রজা! লাভ করেন, 
ধন্মনুষ্ঠানে পাপ দূরীহ্ত হয়। ধর্মে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত । 
এজন ধর্মই শ্রেষ্ঠ জানিবে।* 
অন্তান্য ধর্ম শাস্ত্রে বলেঃ 
জ্ঞান, ধন, শরীরের সামর্থ্য, আরোগ্য, সৎকুলে জন্ম, এবং মুক্তি, 
এই সকলই ধর্ম হইতে লাভ করাধায়। 
€ধষে ব্যক্তি একান্ত ধন বুদ্ধির ইচ্ছ৷ করিবে, তিনি প্রথমতঃ ধর্মই 
আচারণ করিবে। ধর্ম্ম ভিন্ন শ্বর্ধ্য কিছুতেই হইতে পারে না।) 
মনুষ্য ধর্ম চিন্তা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, স্বর্গ লাভ করেন। 
জীবন অনিত্য, এ জন্ত শৈশবেই ধর্মাচরণ কর্তব্য। ফল পাকিলে 
যেমন সর্বদা! পতনের ভন্ব হইয়৷ থাকে, সেবপ বৃদ্ধ হইলে জীবের মৃত্যুর 
ভয় অনিবার্য । পু 
কামন৷ সিদ্ধি, কিম্বা কাধ্যাস্তরের অনুরোধে, অথবা বিপংপাতেও 
ধ্মুত্যাগ করিবে না । মন্থষ্তের ধর্মই ইহলোকে কিংব। পরলোকে এক- 
মাত্র আশ্রয় । 
একটি দিনও যদি ধর্মকার্ধ্য করা ন! হয়, তাহা হইলে ধিনি সঙ্জন, 
তিনি, দস্থ্াকর্তৃক ধনাদি অপহৃত হইলে যেরূপ কীদিতে হয়, সেরূপ 
ক্রন্দন করিবেন। 


ধর্ধে বিবিধ মত। 


* ধর্ো বিশ্বস্ত জগত; প্রতিষ্ঠ। লোকে ধর্শিষ্ঠাঃ প্রজ। উপসপস্তি, ধর্ষণ পাপ্পনু- 
৮ ধর্মে সর্ধ্বং প্রতিষ্ঠিতং তক্মাঙ্্ং পরং বদস্তীতি। চতুরবর্গচিস্তানণৌ ব্রতখণ্ডে ১ 
শয়ে। রী 


ধন্ধে বিবিধ মত । ২৩. 


ত্রিবর্গীনুষ্ঠান ব্যতীত যাহারা দিনাতিপাত করিয়! থাকে, তাহার! 
লৌহকারের ভস্ত্ার স্তায় নিঃশ্বাস সত্বেও যেন মৃত মধ্যেই পরিগণিত।* 
রেম্ম হইতে অর্থ, ধর্দ্ধ হইতেই কাঁম, এবং ধর্ম হইতেই পরব্রহ্ম লাভ 
হয়, অতএব ধন্মানুষ্ঠান করিবে 1 
৮উদ্দেম্ত সফল করিতে হইলে অগ্রে ধর্মে অন্থলিত থাকিতে হইবে। 
নচেৎ উদ্দেশ্তসিদ্ধি হইবে ন1। ধর্ম ব্যতিরেকে শত চেষ্টাতেও অভিলফিত 
ফল লাভ হইবে না। 
যেমন ভেকগণ নিপানে ( ক্ষুদ্র জলাশয়ে ), পক্ষিগণ রসালফলে ম্বতই 


* বিঘা বিত্তং বপুঃ শৌধ্যং কুলে জন্ম বিরোগিত1। 
সংসারোচ্ছিত্তিহেতুশ্চ ধর্দাদে প্রকীর্ডিতঃ ॥ 
অর্থসিদ্ধিং পরানিচ্ছন্‌ ধর্মমেবাদিতশ্চরেৎ। 
নহি ধর্পান্বিনৈশ্বধ্যং ম্ব্গলোকাদিবাযৃতং ॥ 
ধণ্ধং চিন্তয়মানো হি যদি প্রাৈর্বিমুচাতে 
ততঃ স্বরগনবাপ্রোতি ধর্খাস্তৈতৎ ফলং বিছ্‌ঃ ॥ 
বাল এব চরেদ্ধর্মননিতাং জীবিতং যতঃ ॥ 
ফলানামিব পকানাং শশ্বৎ পতনতো ভয়ং 
ন কামানচ সংরস্তান্নোদ্বেগাদ্ধর্দমুত্হজেত | 
ধর্ম এব পরে লোক ইহ চৈবাশ্রয়; সতাং ॥ 
এক ্সিন্নপ্যতিক্রান্তে দিবসে ধর্মবর্জদিতে ৷ 
দন্যাভিযুষিতস্তেব যুক্তমাক্রন্দিতুঞ্চিরং ॥ 
যন্ত ত্রিবরগ শূম্তন্ত দিনাস্তায়াস্তি যাস্তি চ। 
সদ লোহকারভস্ত্রে শ্বসন্্পি ন জীবতি ॥ 

ইতি চতুর্বর্গ চিন্তামণিধৃত মহাভারত । 
ধর্থাৎ সপ্রারতে হার্থো ধন্মণৎ কামোইভিজায়ভে । 
তম্মাদেব পরং ব্রদ্ধ ত্মান্ধম্রং সনাশ্রয়েৎ ॥ 


ইতি চতুর্র্গ চিন্তামপিধৃত কুরধপুরাণ। 


২৪ জীবন-শিক্ষা | 


পতিত হয্স, সেরূপ ধার্মিক জনকে লক্ষ্য করিয়! সমস্তসম্পৎ স্বতই উপ- 
স্থিত হইয়া থাকে ।* 

ধর্ম হইতে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অতএব শত শত .বাধা 
বিদ্ব অতিক্রম করিয়াঁও ধরাই আচরণ করিবে । 

ধর্দ নাশ করিলে সেই নষ্ট ধর্মই মন্ুষ্যকে বিনাশ করে, এবং ধর্ম 
রক্ষা করিলে, রক্ষিত ধর্মই রক্ষা করে। অতএব ধর্ম নষ্ট করিবে না। 
ধর্মকে নষ্ট না করিলে, ধণ্মও কাহাকেও নষ্ট করে না ।£ 

ধশ্মানুষ্ঠানে উন্নতি ও অধর্শীনুষ্ঠানে অধোগতি লাভ হয়। (পূর্বে 
ভারতের উন্নতি, এবং ইদানীং অধোগতির কারণ ধর্ম ও অংশই 
জানিৰে )।ধ 

এবং অথর্ববেদে আছে-- ৃ্‌ 
ধর্ম রক্ষিত হইলে ধন, পুত্র ও সম্পত্তি বঙ্ধিত হইয়া থাকে ।8 





ক কামার্ী লিগ্গবনম্ত, ধর্মানেবাদিতশ্চরেত ॥ 
ন হি ধর্মাদূতে কিকিন্দ,স্রাপশিতি মে নতিঃ ॥ 
নিপানমিব মও.কাঃ রসপূর্ণমিবাগুজ: | 
শুভকর্্দাপৰায়াস্তি বিবশাঃ সর্ববসম্পদঃ ॥ 
ইতি তত্ব বেদব্যাসের নত 
শ ধর্্মাৎ হখঞচ জ্ঞান যন্থাছুভর়মাপ্র,য়াৎ। 
তম্মাৎ সর্ধ্বং পরিত্যজা ধর্মনেব সযাচরেৎ ॥ ইতি তত্ব ক্ষন্দপুরাণ। 
£ ধন্ত্বএব হতে হস্তি ধন্মে? রক্ষতি রক্ষিত; | 
ত্রাদ্ধর্দ। ন হত্তবো। হ। নো ধল্মে1 হতোইবধীৎ ॥ ইতিসম্ু& 
শা “ধর্পেশ গননমূদ্ক্ং গমননধস্তাছ ভবতযধর্ম্ । 
ইতি সাংখ্যকারিক! ৪৪ শ্লোক । 
$ “ইক্সং নারী পতিলোকং বৃপান! নিপহ্যত উপন্ব। মর্তায প্রেতং। 


ধর্্ং পুরাপবনুপালননন্তী তন্মৈ প্রজাং দ্রবিণঞ্চেহ ধেহি 1” 
ইতি অধর্ব্ব বেদে ১৮।৩।১। . 


ধর্মে বিবিধমত | ২৫ 


শুরু যূর্বেদে আছেঃ_- 
ধিনি ধর্মে অনুরক্ত, তিনি প্রজা সমূহের রাজা হইয়া থাকেন । (১৬) 


ভগবান্‌ প্ীকৃঞ্ণ বলিয়াছেন__ 

“্স্বরমপ্যন্ত ধর্মন্ত ত্রায়তে মহতো। ভয়াৎ” (গীতা ) 

অর্থ-_-এই আরধ্ধ্যধর্ম অল্পমাত্র অনুষ্টিত হইলে'ও তাহার শক্তিতে অতি- 
মাত্র ভয় হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। 

বেদবিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধ প্রতৃতিরাও ধর্মের অপূর্কশক্তি স্বীকার 
করিয্লাছেন। যথা-_ 

বৌদ্ধ মত,-_ 


আমি ধর্ম শ্রবণ করিব, আমার মন ধর্মে অন্ুরক্ক, ধর্ম হইতে অপর 
কিছুই শ্রেষ্ট বস্ত নাই, ধর্মই সম্পৎ ও সুখের মূল কারণ। (১৭) 

ইীহীয় মত, 

ধর্মই ঈশ্বর লাভের উপায়। (বাইবেল ৫ অধ্যায়২০ শ্লোক) 

ধার্মিক লোক জগতে স্ুধ্যের সমান প্রকাশ পায়। (বাইবেল ১৩ 
অধ্যায় ৩ শ্লোক) 

মহন্মদীয় মত,-_ 

এই ত্রিজগতের পালক এক জনই আছেন, তত্তিন্ন আর কেহই 
পরিত্রাতা নাই, অন্তরাত্মাতে ঈদৃশ চিরস্থায়ী দৃঢ় বিশ্বাস ক্ষণকালের 
জন্তও সন্দেহে বিচলিত না হওয়া ইহাকেই ধন্ম ণইমান্” দ্দীন্‌” 





* "জজ্ঘাভ্যাং পন্য ধন্মোহশ্মি বিশি রাজা প্রতিষ্টিতঃ ॥” 
ইতি শুরু যজুর্বেদে ২০1৯। 
রঁ বধ রিল মনো। ন্‌ হি ধম্মাদপর্থি 
সম্পদস্তি॥ (ই সরস বাহিনী পুস্তকে ব আদি ॥ ১৭) 


২৬ জীবন-শিক্ষা ৷ 


অথবা *ইশলাম্ বলে। (কোরাণ ২৬ সে পারা, অহকাপ্‌ স্থরা, রঃ 
রুকু, ১ আয়ত ) 

এবং নিঃসন্দেহাত্মা ধার্মিক, ঈশ্বরের নাম শুনিবামাত্রেই চকিত' ভাবে 
বিস্ময়ের সহিত তাহার বিভৃতি চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকেন। জ্ঞান চক্ষুতে 
সর্কত্রই তাকে দেখিতে পান। তত্ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। এক- 
মাত্র ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন, এবং উপাসনা করেন, এ হেতু 
জগতে ভীত হন্‌ না। কোন ও প্রাণী তাহার ভয় উৎপাদন করিতে 
পারে না । সকল জীবই তাহাকে বন্ধুবৎ দেখে । তিনি অল্প কিম্বা বহু 
যাহা পান তাহাই বিতরণ করেন। কিছুই সঞ্চয় করেন না। এবংবিধ 
পুরুষই ধার্মিক বা “মোমেন” “অলি” অথবা “প্রা” নামে অভিহিত 
হইয়া থাকেন। (কোরান ৯ সেপারা, আন্‌ ফালা, রুকু ৩ আহত ) 

ধর্মদ্রোহির প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন থাকেন না। [কোরাণ, স্থুরা হজ, 
রুকু ৫ আয়ত ৫)। 

এবং সর্ব শক্তিমান্‌ ঈশ্বর সেই ধার্দিকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া 
থাকেন্। ( কোরাণ, সুরা হজ, রুকু ৬। আল্মত ১০) (৪১)। 

এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্দ্রোহী, তাহাকে আমি ( ঈশ্বর) শানন করি, 
এবং ছুঃখ প্রদান করিয়া থাকি। ( কোরাণ, মরা হাম, সদা রুকু ৪ 
আয়ত ৭)। (*) 

এখন দেখা গেল নাস্তিক ব্যতীত সকলেরই ধর্ম সম্বন্ধ কমত্য 
আছে, অর্থাৎ সকলেই ধর্ম মানেন, এবং অধর্্নকে ভয় করিয়া থাকেন। 


শশী শীট ৮ ০ শাক্গাীতিটি শীট 





(*) ধর্মশক্তি বিষয়ে শ্রুতি পুরাণাদির ভুরি ভুরি প্রসাণ পাওয়াযায়। গ্রন্থ বৃদ্ধি 
ভয়ে আর অধিক দেওয়া হইল না। 


ধর্ম্দে বিবিধমত | ৃ ২৭ 


এইত গেল ধন্মশক্তির কথা । এখন অধন্দের ও যে দুঃখ- 
দায়িনী শক্তি আছে, তাহা ধর্ম শক্তির ব্যাখ্যা দ্বারা ও 
প্রকাাস্তরে ব্যক্ত হইয়াছে। 
অধর শক্তি বিষয়ে ও অনেকানেক প্রমাণ শ্রুতি স্থৃতি পুরাণা দিতে 
বর্তমান রহিয়াছে, এখানে কেবল ছুই একটা প্রমাণ মাত্র উদ্ধৃত 
হইতেছে । 
অধার্মিকগণের আশু উন্নতি ও খাদাখাদ্য ইত্যাদিতে সুবিধা দেখিয়া, 
এবং স্বধন্মে আপাততঃ অসুবিধা দেখিয়া অধশ্মীচরণে মনে নিবেশ 
করিবে না । * 
অধন্্াচরণে মনুষ্য প্রথমতঃ বধ্ধিষ্ঠ হয়। তারপর লোকে খ্যাতি 
প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়! তৎপরে শক্রদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইয়া 
থাকে । কিন্ত অবশেষে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ 1 
শ্রুতি স্থৃতি বিরুদ্ধ কর্্মই রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র 9 নরকের 
কারণ। $ 
পূর্বে কেবল দেশ কাঁল ও জাতি নির্বিশেষে সাধারণ ধর্ম অহিংসাদি 
পিষননই বলা হইয়াছে, কিন্তু তদ্বাতীত দেশধর্্ম কুলধর্ম্ম ব্যক্তিধন্ম ও যোষি- 


_ অধর্শ্ের শক্তি । 


* ন সীদন্নপি ধর্েণ সনোহধর্মে নিবেশয়েৎ 
অধান্মিকানাং পপানামাশু পশ্তন্‌ বিপধ্যয়ং। 


মহাভারত, আদি । ৮*২। 
শ. অধম্মে নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পপ্ততি। 
ততঃ সপত্বান্‌ জয়তি সমূলত্ত বিনপ্তাতি & 
যদি নাত্মনি পুত্রেবু নোচেৎ পুজ্রেষু নপ্তুষু। 
ন ত্বেব তু কৃতোইধর্শঃ কর্ত,র্ভবতি শিক্ষলঃ ॥ (মনু ৪।১৭১--১৪৭) 
$ অধর্থো নরকাদীনাং হেতুণিন্দিত কম্ম জঃ। 


ভাষাপরিচ্ছেদঃ ॥ 


২৮ জীবন-শিক্ষা! | 


দ্বষ্ম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম, অনেক প্রকার আধ্য খধিগণ শাস্ত্রে নিশরু 
করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্যের হেতু বিশেষ ধন্দ্ও 
অবস্তা পালনীয় বলিয়া ইহা সদাচার প্রকরণে এ সম্বন্ধে যা বলিবার 
বলা হইবে। 

মহর্ষি মনু দেশ কাল ও জাতি নির্বিশেষে ধৃতি ক্ষম। ইত্যাদি সাধারণ 
ধশ্ম দ্শবিধ বলিয়াছেন, আবার বিশেষ বিশেষ ধন্ধ 
বলিবার অভিপ্রায়ে সদাচার রূপ ধর্মকে সকলের শীর্ষ 
স্থানীয় বলেন-_ 

”.. *ক্মাচারঃ পরমো ধর্ম শ্রতৃযুক্ত: শ্মার্ড এব চ। 

তন্মাদস্মিন্‌ সধাধুক্তো। নিত;ং স্তাদায্মবান্‌ দ্বিজঃ॥” ১১০৮ 

অর্থ_-সদাচার সর্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা! বেদ ও স্থতি শাস্ত্র দ্বারা কথিত 
হইয়াছে, অতএব সচ্চরিত্র দ্বিজগণ সর্বদাই সদাচার অনুষ্ঠানে যত্ববান 
হইবেন। 


সদাচার। 


“এবমাচরতো দৃষ্1 ধর্বন্ত মুময়ো গতিং। 
সর্বন্ত তপসো মুলমাচারং জগৃহুঃ পরং ৪” ১/১১* 
অর্থ-_যাহারা উক্তরূপ আচারে পরিনিষ্টিত হইয়াছেন, তীঁহারাই 
সম্পূর্ণ রূপে অহিংসাদি ধর্মের ফল লাভ করিতে পারিয়াছেন, ইহা দেখিয়া 
পূর্বতন মুনিগণ সদাচারকেই সকল তপন্তার মূল জানিয়া যত্তে গ্রহণ করি- 
য়াছেন। 
যে সদ্দাচারের বলে স্বাস্থ্য ও আয়ু বৃদ্ধি হয়, সেই সদাচার কাহাকে 
বলে? ইহার উত্তরে মন্থ বলেন__ 
“তম্মিন দেশে ষ আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ। 
বর্ণামাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥” ১1১৮ 


* “আচার মেব নন্তত্তে গরীয়ে। ধর্ম লক্ষণং ৫” নহা, ভাং শাস্তি, আপাৎ ১৩২।১৫ ] 


সদাচার । , ২৯ 


অর্থ_সরম্বতী ও দ্রশদ্বতী এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী বরঙ্গাবর্তনামক 
দেশে ব্রাঙ্ষণাদ বর্ণচতুষ্টয় ও বর্ণসঙ্করের আবহমান কাল ক্রমাগত বাহা 
“আচার” রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাকেই “সদ্বাচার* বলে। 
কেন না সে দেশেই প্রথমে সজ্জনগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
আচার ভ্রষ্ট ইহলে কোন ধর্মেরই ফল লাভ হয় না, ইহাই সত্যবাক্য। 
খধিগণ বলেন__ 
“আচারাল্লভতে স্থায়ুরাচারাদীগ্সিতাঃ প্রজাঃ। 
আচারাদ্বনমক্ষষ্যমাচরে হস্ত্যলক্ষণং ॥ 
ছুরাচারে! হি পুরুষে লোকে ভবতি নিন্দিতঃ। 
ছুংখভাগী চ সততং ব্যাধিতোহল্লাুরেব চ 
সর্বলক্ষণহীনোহপি যঃ সদাচারবান্‌ ভবেৎ। 
শ্রন্ধধানোহনস্থয়স্চ শতং বর্ধাণি জীবতি ॥% 
(মগ ৪1১৫৫-_। বিষু। ৭১/৯*-। বশিষ্ঠ ৬১7) 


অর্থ _সদাচারবান্‌ মানব দীর্ঘজীবী হয়, মনোমত সন্তান লাভ করে, 

সদাচারের প্রভাবে লব্ধ ধন স্থায়ী হয় এবং সহজাত কোনও হষ্টলক্ষণ 
থাকিলেও জদাচারের বলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। আচার ভ্রষ্ট পুরুষ, জন 
সমাজে নিন্দিত, সর্বদা দুঃখভাগী, রোগে জর্জরিত ও অল্লায়ু হয়। অঙ্গ 
্রত্যঙ্গের দুর্ক্ষণ থাকিলেও যে মানব সদা সদাচারপৃত হয়, শাস্ত্র বাক্যে 
র্ধাযুক্ত হয়, এবং গুণি ব্যক্তির দোষাবিষ্কার না করে, সে শত বৎসর 
স্থধে জীবিত থাকে। 

পলক্ষণৈঃ পরিহীনোহপি, সম্যগাচারতৎপর: 

শরদ্ধালুরনসথয়স্চ, নরো! জীবেৎ সমাঃ শতং ॥ 

ছরাচাররতো! লোকে, গর্থণীয়্ঃ পুমান্‌ ভবেৎ। 

ব্যাধিভিশ্চাভিতৃয়েত সদাল্লাযুং সহঃখভাক্‌ ॥ 


৩০ জীবনশিক্ষা! । 


আচার? পরমো ধর্ম, আচারঃ পরমং তপঃ। 
আচারাদ্দ্ধতে হ্যায়ুরা চারাৎ পাপসংক্ষয়ঃ ॥৮ 
(কাশীখণ্ড। ৩৫।২৫।২৬২৭) * 

অর্থ _লোক দেখিতে ছূর্লক্ষণ হইলেও সদাচারে থাকিলে দীর্ঘজীবী 
হইতে পারে । আর আচার ত্রষ্ট পুরুষ স্ুলক্ষণ হইলেও রুণ্রস্বভাব ও 
অল্নাযু ও ছুঃথী হয়। আচারই পরম ধর্ম, আচারই পরম তগপস্তা, আচার 
বলে পাপনষ্ট হয় এবং আযুবৃর্দধি হয়। 

ধন্দ ও সদাচার সন্বন্ধে স্থৃতি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদশিত হইল। এ 
স্থানে আশঙ্ক। হইতে পারে নে, মন্ধাদি স্থৃতিকারেরা অবশ 
কর্তব্য বিষয়ে কোথাও পাপের ভয়, কোথাও বা রোগের 
ভয়, কোথাও বা মৃত্ার ভর দেখাইয়াছেন মাত্র, ফলতঃ তাহা 
কিছুই নহে ? ধর্মে ও সদাচারে আযুর্বদ্ধি যে হয়, ইহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। 
তাঁহাদের কথার উত্তরে বলা যায় যে, ধর্শাস্ত্রকার মন্ত প্রভৃতি খধিগণ 
ধর্মান্থরোধে ওরূপ শাসন বাক্য প্রণয়ন করিয়াছেন, একথা ধরিয়! লইলেও 
শারীরতত্ববিৎ চরকাদি খধিগণের কথার উপরে ওরূপ আশঙ্কা করা ত 
কিছুতেই হইতে পারে না। কারণ তাহারা মুখ্যরূপে বস্তশক্তি বিচার 
করিবার জন্তই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াই স্বর্গ নরক বা পাপ পুণ্যের প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। শাস্ত্রে দেখা যায় তাঁহারা হিন্দুর অন্পৃস্ত গোমাংস 
মলমৃত্র প্রতৃতির ও গুণাগুণ বিচার করিয়াছেন, এবং চিকিৎদার্থ ৰা রোগের 
পথোর জন্ত নানা প্রকারের অভক্ষ্য তক্ষণের ব্যবস্থা দিতেও কুষ্ঠিত হন 
নাই। অতএব যখন চরকাদি মহর্ষিগণও ধরন ও সদ্াচারে আযুুদ্ধি ও 
স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, একথা এক বাক্যে বলিয়াছেন,* তখন আর তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 


আয়ুবেেদে 
সদাচার। 


* হুথঞ্চ ন বিন! ধর্থাতম্মাদ্বর্শপরে! ভবে । [ বাগভট, শুত্র, ২ অ,২*] 


সদাচার। , ৩১ 


ধর্মশান্ত্রে কথিত আছে “ছুরাচার পুরুষ ব্যাধিগ্রস্ত ও অল্লাু হয়” । 
আয়ুর্ধেদে 'ছরাচার” শব স্পষ্টরূপে বাবহৃত হয় নাই। কিন্তু তাহার পরি- 
বর্তে ব্যযধির হেতু অধন্র এবং নিক্ললিখিত কারণ ত্রয় নির্দিষ্ট হই়্াছে,__ 
৯ অসাস্োন্দরিয়ার্থ সংযোগ, ২ প্রজ্ঞাপরাধ, ৩ পরিণাম । * 

অসাস্তোন্দরিয়ার্থ সংযোগ যথা __ 

যে সকল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ, ইন্দ্রিয়ের অনভ্যন্ত, হঠাৎ 
তাহার অত্যন্ত উপভোগ, অন্থপভোগ অথবা মিথ্যাযোগ, ইহার নাম অপাস্থ্য- 
ইন্দিয়ার্থ সংযোগ । ইহা ব্যাধির কারণ । যথা__কানের নিকটে রেল্ওয়ের 
বাশী চবিবশ ঘণ্টা নিরস্তর বাজিলে, অথবা সপ্তাহকাল নিরর্থক কানে তুলা 
ছিপি দিয়া শব্বশ্রবণ বন্ধ রাখিলে, বধিরতা রোগ জন্মে। ইহা শবের- 
অসাত্যোন্দরিয়ার্থ সংযোগ । অনভান্ত শীতোষ্জাদির অত্যন্ত সহন, ৰা একে 
বারে অসহন, বা মিথ্যাসহন স্পর্শের অসাত্মা ইন্দরিয়ার্থ সংযোগ । যেমন-__ 
বঙ্গ দেশে ষড়, খতুর স্বাভাবিক শীত বা গ্রীক্স বঙ্গবাসীর চিরাভ্যন্ত, কিন্তু 
বিনা রোগের অনুরোধে স্থুধু সখ করিয়া, যে সকল লোক দারজিলিং বা 
নাইনিতাল বা বিলাতে যান, তাহাদের সেই শীত সেবন, রোগ ও অল্লাযুর 
কারণ হয়। প্রচণ্ড কুর্য্যাদির রূপ অতি মাত্র দর্শন, অথবা একেবারেই 
দীর্ঘকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া! কোনই রূপের অদর্শন বা, অতি সুক্ষ অক্ষরাদি 
বিশেষ কষ্ট করিয়া বা তীব্র বা ক্ষীণ আলোকে পাঠ করা, রূপের অসাস্থ্য 
ইন্দিয়ার্থ সংযোগ । লবণাদি রসের অত্যন্ত আস্বাদন, একেবারে অনা- 
স্বাদন, বা! নিরর্থক আন্বাদন করা, রসের অসাস্ত্ ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ হইলে 
রোগ ও অল্লায়ুর কারণ হয়। যেমন- ব্রাঙ্গণের পলাওু, ইংরেজী ওঁষধ, বা 


“ইতাচারঃ সমাসেন সম্প্রাপ্রেতি সমাচরন্‌। 
আয়ুরারোগা মৈঙ্্যাং যশেলোকাংশ্চ শান্বতান্‌ ৫” [ বাগভট, হুত্র ২৪৮] , 


* “তত্রিবিধন সাস্তোন্টিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধ: পরিশামশ্চেত্যতস্ত্রিবিধবিক মা 
খ্যাধ়: ” [ চরক নিদান স্থান ] 
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অন্তান্ত অথাস্য ভক্ষণ। যে ব্রাহ্মণ কখনও চতুর্দশ পুরুষেও পলাওু খাক্স 
নাই, সে যদি তাহ! ব্যবহার করে, তবে সেই বিশ্তদ্ধ জন্মা ব্রাঙ্গণ বিবিধ 
রোগে আক্রান্ত ও অল্লায়ু হইবে। এবং মগ্তাদি মিশ্রিত বিদেশজাত,ওউষধ ও 
বিশ্তুত্ধ হিন্দুর পক্ষে অসাত্ম্য ইন্জিয়ার্থ সংযোগ কি না? ইহাও বিবেচ্য । 
সদ্গন্ধ বা অসদ্‌গন্ধের অতিশয় গ্রহণ, একান্ত অগ্রহণ, বা মিথ্যা গ্রহণ, 
গন্ধের অসাত্যোন্জিয়ার্থ সংযোগ হইলে অজিত্বত্া! রোগের কারণ হয় । 


প্রজ্ঞাপরাধ যথা-_ 
প্বী-ৃতি-স্থৃতি-বিভ্রষ্টং কর্ম যৎ কুরু-তহশুভং | 
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্বদোষপ্রকোপনং ॥ 
উদ্দীরণং গতিমতামুদীর্ঘনাঞ্চ নিগ্রহঃ। 
সেবনং সাহ্‌সানাঞ্চ নারীণাঞ্চাতিসেবনং ॥ 
কর্্মকালাতিপাতশ্চ মিথ্যারস্তশ্চ কর্ম্ণাং। 
বিনয়াচারলোপসশ্চ পৃজ্যানাঞ্চাতিধর্ষণং ॥ 
জ্ঞাতানাং ন্বয়মর্থানামহিতানাং নিষেবনং । 
পরমৌন্মাদিকানাঞ্চ * প্রত্যয়ারাং নিষেবনং ॥ 
অকালদেশসঞ্চারে! মৈত্রী সংক্লি্টকম্মরভিঃ 
ইন্ড্িয়োপক্রমোক্তন্ত সদ্বৃত্তন্ত চ বর্জনং ॥ 
ঈর্ষা-মান-মদ-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-ভ্রমাঃ। 
তজ্জং বা কর্খ্ব বত ক্রিষটং ক্রিষ্টং ব্দেহকম্খ চ॥ 
বচ্চান্তদীদৃশং কর্ম রজোমোহসমুখিতং | 
প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্টা ক্রবতে ব্যাধিকারণং ॥ 





*. কালবুদ্ধীল্রিয়ার্থানাং যোগ! হিখ্যা! ন চাতি চ। 
ছযাশ্রয়াশাং ব্যাধীনাং ব্রিবিধো হেতু সংগ্রহং ॥” [ চরক, হৃত্র, ] 


প্রজ্ঞাপরাধ । | ৩৩ 


ুদ্ধযা বিষম বিজ্ঞানং বিষমঞ্চ প্রবর্তনম্‌। 
প্রজ্ঞাপরাধং জানীয়াৎ মনস। গোচরং হি তত॥ 
€চরক, শারীর, ১ অধ্যায় ) 


অর্থ-_নিজের বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও স্থৃতিভ্রংশ দোষে যে সকল অনুচিত করব 
করা হয়, তাহাকে গ্রজ্ঞাপরাধ কহে। এই প্রজ্ঞাপরাধ যাহার ঘটে, 
তাহার শরীরস্থ বাতপিত্ত ও শ্লেম্বা এই ত্রিদোষ প্রকুপিত হইয়া, বিবিধ 
রোগ অন্মায়। ম্বভাবতঃ বেগ না জন্মিলেও মিছামিছি বেগ দিয়া মলমৃত্র 
ত্যাগ করা, এবং মলমৃত্রের শ্বাভাবিক বেগ রোধ করা, ছুঃসাহসের 
কার্ধ্য করা, অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ, যথা সময়ে নান, সন্ধ্যা, পুজা ও আহারাদি 
না করা, এবং বিন। প্রয়োজনে পরিশ্রম সাধ্য কর্ম করা, সমুচিত 
বিনদ্প ও নিজ নিজ সদাচার পরিত্যাগ, সন্মানার্হ পিত্রাদি গুরুজনের 
প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, অর্থাৎ পিতা মাতা জোয্ট্রাতাদি গুরু- 
জনকে “তুমি” ইত্যাদি অবজ্ঞা স্চক শবাদি দ্বারা বা কার্য ছারা 
আক্রমণ করা, * জানিয়। শুনিয়া অহিত কর্মের অনুষ্ঠান, উন্মাদ 


* অধিক কি বলিব? গুরুজনকে, “তুমি” বল! বধতুল্য অপনান জনক । 
নহাভারতে আছে-_অঞ্জুনের প্রতিজ্ঞাছিল যিনি তাহার গাঁভীব ধনুর নিন্দা! করিবেষ, 
তাহাকেই ভিনি বধ করিবেন। কর্ণবধের উপলক্ষ্যে যুধিষ্টির গাণীব নিন্দা করেন। তখন 
সপ্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য অর্জুন যুধিষ্টিরের শিরশ্ছেদার্থ উদ্যত হইলে ভগবান্‌ শ্রীকৃফ অনেকানেক 
উপদেশ বাক্যের পরে বলিয়াছিলেন ধে”-_ 
পত্বমিত্যত্রতবস্তং হি বুহি পার্থ যুধিষ্ঠরং । 
ত্বসিত্যুক্তে! হি নিহতো৷ গুরুর্ভবতি ভারত ।”, (মহা, কর্ণ, ৬৯৮৩ ) 
অর্থ-_হে পার্থ সম্মানার্হ যুধিষ্টিরকে আপনি ন! বলিয়! “তুমি” বল, যে হেতু গুরুতর 
বা্তিকে তুমি বলিলেই তাহার শিরশ্ছেদ কর! হয়। 
হহৰি বিষ বলেন--” ন চ ওয়গাং ত্বগিতি বুয়াং” (৩২1৯৮) অর্থ--গুরুতর ব্যক্তিকে 
“তুমি” বলিবে না। 
৩ 
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রোগের কারণ-_বিরুদ্ধ ভোজনাদি করা, * অসময়ে অথবা অগম্য 
শ্রেচ্ছদেশে গমন করা, ভদ্রলোকের কাষ্ঠচ্ছেদনাদি ক্লেশজনক কর্ণা করা, 
এবং (চরকের) ইন্জরিয়োপক্রমণীয় অধ্যায়োক্ত সচ্চরিত্রতা পরিত্যাগ, উর্া,? 
অহঙ্কার মত্ততা, ক্রোধ, লোভ, অজ্ঞানতা, ভ্রম $ এবং ঈর্যাদি জনিত 
পরের অনিষ্টাচারণের অথবা নিজের দৈহিক অনিয়মাচরণ এবং রজোগুণে 


মহর্ষি শঙ্খ বলেন__ 
হস্কারং ব্রাহ্মণন্তোত। ত্বস্কারঞচ গরীয়স:। 
দিনমেকং ব্রতং কৃর্ধ্যাৎ প্রণতঃ হুসসাছিতঃ (৫৬ ) 
অর্থ_ ব্রাহ্মণের কথার উপরে হ'ঃ এরূপ ক্রোধ বাঞ্জক তুচ্ছত! হুচক শব্দ, এবং পিত্রাদদি 
গুরুজনকে “তুমি” উক্তি করিবে না ; করিলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, একদিন উপবাস করিয়া 
সেই গুরুজনকে পামগ্রহণাদি দ্বার প্রসাদিত করিবে। 


* বিরুদ্ধ হুষ্টাশুচি-তোজনানি প্রধ্ষণং দেব-গুরু-দ্বিজানাং ॥” 
[চরক, চিকিৎসা, ১৪ জ] 


৯/ অর্থ-_বিরুদ্ধ ভোজন [ ছুগ্চ ও মৎস্য একত্র তোজন ] দুষ্ট বন্ত [ পাঁচ গলা, ছুরগন্ধাদি| 
ভোজন, অগুচি_-অপবিত্র বন্ত [য্নেচ্ছাদি স্পষ্ট বা! গো, কুকুট মাংসাদি ] ভোজন, দেৰত$ 
গুরুজন ও ব্রাহ্মণের অপনান করা প্রায়ই উন্মাদ রোগের কারণ। 

+ বেদবাস বলেন__ 
ব ঈধু? পরবিভ্তেযু রূপে বীর্ষো কুলান্বয়ে। 
হুখসৌভাগ্যসৎকারে তগ্য ব্যাধিরনম্তক: ॥ ( নহা, উদেধা, ৩৪1৪২ ) 
অর্থ__যে সকল ব্যক্তি পরের ধনসম্পত্তি রূপ ক্ষমতা ক্ষৌলিন্ বংশবৃদ্ধি হুদ সৌন্তাগা 
এব" সন্মানাদি দর্শনে ঈর্যাদোষে জলিয়া পুড়িয়। মরে, তাহাদিগের ব্যাধির শেষ নাই । 
£ বিদছুর বলেন-_ 
“অতিসানোইতিবাদশ্চ তখাহত্যাগো নরাধিপ | 
ক্রোধশ্চাত্মবিধিৎস! চ মিত্রপ্রোহশ্চ তানি ফট, ॥ 
এত এবার সাস্তীক্ষাঃ কৃ্ত্ত্যাযুংষি দেহিনাং । 


এতানি নানবান্‌ স্বত্ধি ন মৃত্যুর্ভজসত্ত তে ॥' 
সস (হা, উদ্যো, ৩৯) 
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তমোগুণে আক্রান্ত হইয়া, যে সকল কর্ম করা হয়, পণ্ডিতের! তাহাকে 
ড্রাপরাধ বলেন। উক্ত প্রজ্ঞাপরাধ ব্যাধির কারণ জানিবে। শ্বকপোল- 
বত -বুদ্ধিন্বাব্লা বিপরীতভাবে পদার্থ নির্ণব, এবং বিপরীতভাবে কর্মে 
বৃত্তি হওয়াও প্রজ্ঞাপরাধ, এই প্রজ্ঞাপরাধ কেবল আপন আপন মনেই 
না যায়। 

| ইন্জরিয়োপক্রুণীয় সচ্চরিত্রতা থা__ | 

' “দেব গোত্রাহ্গণ দিদ্ধাচার্ধযান্‌ অর্চয়েৎ। অতিথীনাং পূজকঃ পিতৃত্যাঃ 
ওুদঃ। বশ্তাত্ধর্্াত্ম নানৃতং ব্রয়াৎ। * নান্তন্ত্িয়মভিলাষেং | 
ধার্মিকৈঃ সহাসীত। 1 ন পাপবৃত্তান্‌ ভূত্যান ভজেত। নানার্ধ্য- 
শ্রয়েৎ। নাক্াত্বাকমাদদীত। ন পধুরসিতং। ননক্তং দি ভৃঞ্তীত। 
সন্ধ্যান্বভ্যবহারসেবী স্তাৎ। ন বুদ্ীন্দ্রিয়াণামতিভারমাদধ্যাৎ।” 


স্থ স্ব বৃত্তং যথোদ্দিষ্টং ষঃ সম্যগন্গৃতিষ্ঠাতি । 
স্‌ মাঃ শতমব্যাধিরায়ুষ! ন বিষুজ্যতে ॥” £ চরক, স্ত্রঃ ৮ অঃ। 


অর্থ__অতাহঙ্ক'র অতিবিবাদ কৃপণত। ক্রোধ আত্ম প্রশংসা! এবং মিত্র দোহ, এই ছনটী 
ই তীক্ষুলৌ হাস্ত্র স্বরূপ শানবগণের আযু তরুকে ছেদন করে, এই করুচী আযুক্ষয়ের কারণ ন! 
চলে অকালে মৃত্যু ঘটে না। 
* দেবব্রতমাত1 সতাবতী বলেন-__ 
বথা কন শুভং কৃত্ব! স্বর্গোপগননং ঞ্রবং । 
তথ! চায়ুঞ্ বংসতো তয়ি ধন্মত্বথা ফ্রবঃ 8” (হা, আদি, ১৯৩1৪) 
অর্থ-_হে পুত্র ! যেমন সৎকর্টের ফলে ন্বর্গ গমন নিশ্চিত, বেষন সত্য বচনের ফলে জায় 
নিশ্চিত, তেমন তোমাতেও ধশ্ম নিশ্চিত ॥ 
শ ভগবান্‌ শঙ্কর বলেন __ 
“পাপেন কন্দরণ! দেবি বধ্ো হিংসারতির্দরঃ। 
অশ্রিয়ঃ সর্ধ্বভূতানাং হীনারুরূপজায়তে ; ( মহা, অনু, ১৪৪1৫২) 
মর্__হে দেবি হিংস! ঝ্রিয় লোকের! পাপকর্থ্বের কলে অন্ত হইতে বধ প্রাপ্ত হয়, অথবা 
যাণির অপ্রিয় হইয়া অল্লায়ু হুয়। 
£ ইন্জিয়োপক্রমণীয় অধ্যায় অতি বিশ্তুত, তাকা হইতে অতি সংক্ষেপে জনমাত্রই 
)হইল। 


৩৬ জীবন-শিক্ষা । 


অর্থ__যাহারা নীরোগ ও দীর্ঘজীনী হইতে ইচ্ছ! করিবে, তাহ' 
£দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধপুক্রষ ও জ্ঞানীদিগকে সম্মান করিবে 
অতিথি সৎকার ও পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিবে। * জিতেন্দ্রিয় ও স্বধন 
বলম্বী হইবে। মিথ্যা কথা কহিবে না। পরদারস্পৃহা করিবে ন 
পাপীর সংসর্গে পাপার্জন করিবে না । অধার্শিকের সহিত একত্র বসি 
না। ছুশ্চরিত্র ভৃত্য রাখিবে না। অনার্ধ্য জাতির আশ্রয় গ্রহণ করি! 
না। স্নান না করিয়া আহার করিবে না। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্িয়কে অথ 
রিক্ত জোর দিয়া দর্শনাদি ক্রিয়া করিবে না। + ইত্যাদি-_ 
যে মানব নিজ নিজ সচ্চরিত্রের সম্যক্‌ রূপে অনুষ্ঠান করে, সে শ 
বৎসর যাবৎ কোনও রোগে আক্রান্ত হইবে না। 
ইন্দ্রিক্বোপক্রমণীয় অধ্যায়ে কথিত উপদেশ না মানিয়া চলাও প্রন্ঞ 
পরাধ। এই প্রজ্ঞাপরাধ যাহার ঘটে, তাহার শরীর সর্বদাই রুণ্র থাবে 
এবং সে আল্লায় হয়। £ 
পরিশেষে শরীরতদ্ব বৎ চরকমহধি নির্বন্ধাতিশয় সহকারে বলেন_- 
“তন্মাদাত্মহিতং চিকীর্যতা সর্বেণ সর্ব্ংং সর্বদা স্মৃতিমাস্থায় সদ্থ্‌ 
মনুষ্ঠেয়ং, তদ্ধ্নুষ্ঠানং যুগপৎ সম্পাদয়ত্যর্থদবয়মারোগ্যমিন্দ্রি়বিজয়ঞ্চেতি ।” 
(চরক সুত্র ৮ অঃ 
অর্থ_-অতএব ঘাহারা আপনাকে স্ুথে রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা, 
সকলেই সকল বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখিয়া সচ্চরিব্রতার অনুষ্ঠান করিছে 


* “আয়ু প্রজ্ঞাং ধনং বদযাং ব্বরগং মোক্ষং হুথানি চু। 
প্রষচ্ছস্তি তথা রাজাং পিতরঃ শ্রান্ধতর্পিতাঃ ", 
অর্থ_-পিভ পিতামহাদিরা শ্রান্ধ তর্পণ দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া! পুত্রাদিকে আমু বিশুদ্ধ বু 
খন বিদ্য। সুখ রাজা স্বর্গ এবং মোক্ষ প্রদান করেন। 
শ “ন গীড়য়েদিক্রিয়াণি ন চৈতাপ্ভতি লালয়েং। 
ত্রিবরগশূন্তং নারস্কং তজেত্তাবিরোধয়ন্‌ ।” (বাগ ভট, হৃত্র। ২৩*) 
£ উক্ত দোষজ.রোগের চিকিৎসা--ংপৃষ্ঠায় “ন্ব হেতু ছুষ্টে” হইতে জষ্টব্য । 


পরিণাম । ৩৭ 


রিত্রতার অস্থষ্ঠানে ছুইটা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, প্রথম আরোগ্য-স্বাস্থ্য- 
, দ্বিতীয়তঃ জিতেন্দ্রিয়ত। | 


দাতা শমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবান্‌, 
আপ্তোপসেবী চ ভবতারোগঃ ॥৮ 
( স্ত্র, 81৩৭ অধ্যায়) 

অর্থ__যে ব্যক্তি নিত্যই হিতকর আহার, হিতকর বিহার এনং বিশেষ 
বদনা করিয়া কাধ্য করে, বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত না হয়, দানশীল, 
তেক্জিয়, সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, এবং সঙ্জনের সেবাকারী হয়, তাহার 
গনই রোগ হয় না। 

পরিণাম যথা-_ 

কাল স্বয়ং শীতাদি রূপে পরিণত হইয়া মানবাদিকেও শীতার্ত রূপে 
ণত করে, অতএব কালকে পরিণাম কহে। যেমন শীতের সময় শীত 
হইয়া গ্রীষ্ম হওয়া, এবং শীতার্দির অতিশয় যোগ অযোগ, এবং মিথা! 

ও পরিণাম । * এই পরিণামও ৫রোগ কারণ জানিবে । 

উক্ত আসাস্ম্য ইন্জ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম ব্যতীত বাল- 
?র আবেশে এক প্রকার অরাদিরোগ হইয়া থাকে, ভাহ! এক বংসর 
ত দ্বাদশবৎসর বয়স্ক বালকদিগেরই হইয়া থাকে। সচরাচর এ রোগকে 
কা” বলে । ইহার চিকিৎসার বিধান বৈদ্কশান্ত্রে (চক্রদত্তে ) 
লিখিত প্রকারে বণিত আছে? প্রথম বৎসরে “নন্নানামক মাতৃকা, 
য় বৎসরে স্থনন্দা, তৃতীয়ে পৃতনা, চতুর্থে মুখভু্ডিকা, পঞ্চমে কট- 
না” ইত্যাদি দেবতার পৃথক্‌ পৃথক্‌ মন্্র্বারা! পুজা বলি প্রভৃতি ক্রিয়া, 

বালককে বৈস্তশান্ত্রোন্ত লগ্ুন সর্প মেষশৃঙ্গ নিশ্বপত্র ইত্যাদি দ্বারা ধূপ 

করাইবে। অন্ত বিধানে এই রোগ চিকিৎসা! করিলে ফল হইবে ন!। 
*) “নেক্ষেত প্রততং লুক্্রং” € বাগ ভট, সুত্র, ২।৪* ) 


৩৮ জীবন-শিক্ষা | 


আাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজকাল বৈদ্ধেরা পধ্যস্ত ইংরাজী সভ্য 
আক্রমণে দেবতার নাম লইতে সাহস করেন না, অপরাপর রোগের 
বালগ্রহেরও চিকিৎসা করেন। ইহার ফলে কোনও উপকার না হই 
ভূগিক়। ভুগিয়া জর প্লীহা ও বকৃৎ প্রভৃতি দোষে অকালে মায়ের অঙ্ 
করিয্া বালক বালিকাগণ চলিয়! বায়। 

মহাভারতের বনপর্কেও বালগ্রহের আবেশ জনিত রোগ উল্লি 
হইয়াছে। * 

স্বধশ্্বরক্ষা। সদাচার ও সচ্চরিত্রতার যে আমুর্জননী ও রোগনাশিনী * 
আছে, তাহা যে আমুর্কেদ সম্মত, ইহা দেখান হইল। স্বধন্ম্ম প্রতিপ 
সদাচার ও সচ্চরিত্রত! এই তিনটি বস্তই সাত্বিক বৃত্তির কার্ধ্য এবং সা 
বৃত্তিতে রস রক্তাদি সাম্য থাকে বলিয়া রোগ জন্সিতে পারে না । " 
পরধর্্ম বা অধন্শ অসদ্দাচার ও গুরুজনের অবমাননা ঈর্ষা ক্রো' 
রজন্তমে। বৃত্তির কার্য । রজস্তমো বৃত্তিতে শারীরিক রসরক্তাদি বৈ 
হইয়া রোগ জন্মায় । সান্বিক বৃতিতে আয়ুবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি আরোগ্য ও 
বৃদ্ধি হর, আর রজস্তমো বৃত্তিতে আবুক্ষয় হয়, রোগ অন্ুখ ইত্যাদি জ 
ইহা! গীতাদি সকল শান্ত্র ও বিজ্ঞান সিদ্ধ। 

ধর্ম ও সদ্দাচারের প্রভাবে ধন লাভ হয়, ইহা! পুর্বে সুনি বাক্য € 
কা উপপর় হইয়াছে । এস্থলে এই একটা আশঙ্কা হইতে গ 
নিন যে, ষাহাস্ন! দয়। সত্য বাক্য ও অহিংস! প্রস্ৃতি ধর্খের 
ধারে না, এবং তদন্সারে ব্যবহারও করে না, এবং দেশ 
জাতিধর্ খাস্ভাখান্ড সন্ধ্যাপৃজ! ও দেবদেবী মানে না, তাহাদের মথে 
অনেককে লক্ষ্মীবান্‌ ও ধনবান্‌ দেখা বার ! তবে ধর ও সদাচার প্রত 
লোক ধনী হয়, সুখী হয়, ইহ! কি করিয়৷ মানিতে পারা বায় ? 


১৬০৯১ 
*. এতদ্বিবন়ে বৈদাক চক্রদত্ত সংগ্রহ, কুমার তন্ত্র, ও মহাভারত বনপর্বৰ ১৩* অং 
২৬-- শ্লোক হইতে জষ্টব্য | | 


সাত্বিকাদি ধনভেদ। | ৩৯ 


ইহার প্রত্যুত্তরে খধি লোক বলেন-_- 
*্যা শ্রী; শ্বয়ং স্থকৃতিনাং ভবনেধলক্্মীঃ পাপাত্মনাং" 
(মার্কগেয় পুরাণ, চণ্ডী ) 
অর ভগবতী ধার্মিকের ভবনে লক্মীরূপে বিরাজমানা, তিনিই 
আবার পাপাস্মা! অধার্মিকগণের ভবনে অলম্্পী নামে অভিহিত হয়েন। 
ভগবতী জগদস্বা! ধার্শিকদিগের গৃহে ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী নাম 
ধরিয়া গৃহস্থের সুখ সমৃদ্ধি বুদ্ধি করেন, আবার সেই তগবতীই অলক্মী 
বূপিনী হইয়া, অধার্ম্িক ছুরাচার পাপিষ্ঠদিগের ধন এশ্বর্ধ্য ও অট্রালিক! 
ভবন ইত্যাদি বিধান করেন। 
কিন্তু অট্রালিক! ব! যথেষ্ঠ ধনাগম হইলেই অধার্মিকদিগকে ন্বখখী মনে 
করে ঠিক নহে ।__ধনাগম হইলেই ব1 যথেচ্ছ ব্যয় করিতে সক্ষম হইলেই 
মানুষে স্থুখী হয় ইহা মনেকরা দৃষ্টভ্রম। 
খধিগণ ধনকে সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকারে 
বিভাগ করিয়াছেন। বথা-_গরুড় পুরাণ, ২৯৫1৮৭। 
প্ধনং তলরিবিধং জ্ঞেয়ং শুরুং শবলমেব চ। 
কৃষ্ঞ্চ তন্ত বিজ্ঞেয়ো বিভাগঃ সপ্তধা পৃথক্‌ ॥ ১৪ 
শ্রুত-শৌর্য্য-তপঃ-কন্তা-শি্য-যাজ্যান্বয়াগতং | 
ধনং সপ্তবিধং শুদ্ধং মুনিভিঃ সমুদ্বাৃতং ॥ ২ ॥ 
কুষীদ-কৃষি-বাণিজ্য-শুক্ব-গাণান্ধবৃত্তিভিঃ ৷ 
কতোপকারাদাপ্তঞ্চ রাজসং সমুদ্দাহৃতং ॥ ৩॥ 
পার্থিক-দযুত- চৌধ্যারথি-প্রতিরূপকসাহসৈঃ। 
ব্যাজেনোপাঞ্জিতং যত্ত, তত কৃষ্ণং সমুদাহৃতং” ॥ ৪ ॥ 
( শুদ্ধিতত্বে, দেবল ও নারদ ) . 
অর্থ_শুক্ল-সাত্বিক, শবল-মিশ্র-রাজসিক, এবং কৃষণ-তামলিক ভেদে 
ধন তিন প্রকার। এই সাত্বিক রাজসিক ও তাধসিক ধন 'আবার 
প্রত্যেকে সাত সাত প্রকারের ॥ ১॥ যথা--- 


৪০ _ জীবনশিক্ষা | 


অধ্যয়ন, যুদ্ধাদি জয়, তপন্তা দ্বারা, শ্বশুর, শি্য, যজমান হইতে, এবং 
উত্তরাধিকারী সুত্রে লব্ধ, এই সাত প্রকারের ধনকে মুনিগণ “শুদ্ধ” রি 
সাত্বিক ধম বলিয়াছেন ।॥ ২॥ 


সুদ, কৃষি, বাণিজ্য, কর, সঙ্গীত, চাকুরি দ্বারা ও উপকার করিয়া লব্ধ 
এই সাত প্রকারের ধনকে রাজসিক কহে ॥ ৩॥ 
আর খোষামোদ, জুয়াখেলা, চুরি বা ডাকাইতি. পরপীড়ন, কৃত্রিম 
রত্থাদি প্রস্তুত, সমুদ্র বা পর্ধ্বতাদি গমন, এবং ছল দ্বারা! যে সাত প্রকারের 
ধন অর্জন করা হয়, তাহাকে কৃষ্ণ বা তামসিক ধন বল! হয ॥ ৪॥ 
দেবী ভাগবতে (১11৭৮) উক্ত আছে-_ 
পততঃ কোপধুতা জাতা মহালম্দ্ীস্তমোগুণা। 
তামসী তু তদা শক্তি স্তন্ত। দেহে সমাবিশৎ ॥” 
অর্থ-_-তৎপরে ভগবতী মহালক্ষ্ী কোপযুক্তা হইলে তাহার শরীরে 
তামসী শক্তি আবিভূ্তি হইয়া! তিনি অলক্ীরবপিণী হইয়া! ছিলেন। 
অতএব বুঝিতে হুইবে যে, ধনের প্রকার তেদে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
লক্ষমীও সাত্বিকী রাজসিকী ও তামসিকী ভেদে তিন প্রকারের। 
তন্মধ্যে তামসিকী পন্ষ্মীই অলক্ী, ইনিই তামসিক ধনীরদিগের 
বিষন্ব বিশেষে নিয়তই মানসিক শারীরিক হুঃখ, ইহলোকে নিন্দা ও 
পরলোকে নরক বিধান করেন, এজন স্কুল দৃষ্টিতে অধার্মিকদিগের 
অক্টালিকাদি দর্শনে তাহাদিগের সুখ সমৃদ্ধি, প্রমত্তদিগের মদিরার মত, 
নিদ্রিত দরিদ্রের স্বপ্রলন্ধ রাজত্বের মত, ক্ষিপ্তের ভূমিষ্থলর্নের মত বাস্তবিক 
প্রকৃত স্থথ সমৃদ্ধি নহে।, 


মনু বলেন--(81১৭২--১৭৪) 
পনাধর্মশ্চরিতোলোকে সম্ভঃ ফলতি গৌরিব। 
শনৈরাবর্তমানত্ত কর্তমূ'লানি ক্ত্ততি ॥ 


সাত্বিকাদি ধনভেদ। ৪১ 


যদি নাতনি পুভ্রেযু নচেৎ পুত্রেষু নগ্ডুযু। 
ন ত্বেবতু কৃতোহধর্ম্ঃ কর্ত,ভবতি নিশ্ষলঃ ॥ 
অধর্্েনৈধতে তাবৎ ততো' ওদ্রাণি পশ্ততি ৷ 
ততঃ সপত্বান্‌ জয়তি সমূলস্ত বিনস্তাতি ॥ 
অর্থ__ভূমিতে বীজ বপন করিব! মাত্র যেমন তৎক্ষণাৎ ফল প্রসব 
করে না, তন্দররপ অধর্দ্াচরণ করিব! মাত্র তাহার মন্দ ফল ফলে না, কিন্ত 
পুনঃ পুনঃ অধর্্মীচরণ করিতে করিতে কাপক্রমে অধশ্ম্ম কর্তা সমূলে বিনাশ 
প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৭২ ॥ 
অধন্মাচরণের মন্দ ফল যদিও অধর্্বকারীতে না ফলে, তবে তাহার 
পুজে ফলিবে, যদি নিতাস্ত পুত্রেও না! ফলে, তবে পৌজেরে ফলিবে, তথাপি 
অধর্থ কখনও নিক্ষল হইবে না ॥ ১৭৩ ॥ 
প্রথমে অধন্মীচরণে লোক বদ্িষ্ঠ হয়, নানা রূপে অতীষ্ট লাভ করিয়! 
থাকে, শক্রদিগকেও জয় করিতে সমর্থ হয়, কিস্তু পরিশেষে অধর্কর্তী 
সমূলে উন্মূলিত হইবেই হুইবে ॥ ১৭৪ & 
বেদব্যাস বলেন 
নাত্র ছুঃখংত্বয়া রাজন্‌ কার্ধ্যং পার্থ কথঞ্চন। 
যদধর্খেণ বর্ধেযুরধর্মরচয়োজনাঃ ॥ (মহা, বন, ৯৪৩) 
অর্থ-__হে মহারাজ । আপনি এজন্য কোনওরূপ ছুঃখ করিবেন না, 
যে হেতু অধর্মীল লোকের! অধর্শের বলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্তহয়। 


ভূতীয়োপদেশ | 
সংসর্গ ও সংসর্গশক্কি । 

হিন্দুশাস্ত্রে কথিত দয়া সত্য বাক্য ও অহিংসাদি সামান্ঠ ধর্ম, খাস্তাখাস্ত 
ও বিবাহাদি বিশেষ ধর্ম, মত্স্ত মাংসাহার, ও মাতুলভগিনী 
বিবাহাদি দেশধর্শ, জাতিধর্্ম, কুলধন্শ, যোষিত্বন্ন, আচার, ব্যব- 
হার এবং আহার প্রভৃতির মূলে সংক্রামক দোষ, এবং এই সংক্রামক দোষের 
মূলে “সংসর্গ” নিহিত আছে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক আর পরস্পরায়ই 
হউক, স্থলভাবেই হউক,আর সুস্ক্ম ভাবেই হউক, সংসর্গটা সকলেরই ভিতরে 
ওতপ্রোত ভাবে অনুবিদ্ধ আছে, এই সংসর্গের অন্গুরোধেই হিন্দুশান্তে এত 
কড়াকড়ি নিয়ম । সংসংসর্গে ম্বর্গে যায়, অসৎ সংসর্গে নরকে যায়, 
চগ্ডালের ছার়াম্পর্শ করিতে নাই, অগুচি ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে 
নাই, রজস্বলা স্ত্রীলোকের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই, অপরের 
বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে নাই, আহারের সময়ে পিতা মাতা ও স্ত্রী ব্যতীত 
অপরে স্পর্শ করিলে * আর আহার করিতে নাই, আহারের সময়ে বস্ত্র 
উচ্ছিষটাক়্ লাগিলে শর বন্তপ্রক্ষালন করিতে হয়, ইত্যাদি যতকিছু খুঁটিনাটা, 
তাহার একমাত্র কারণ “সংসর্ণ*। যে সংসর্গের জন্তই এত বাদ বিচার, 

সংসর্গটা কি? সংসর্গটা কি, তাহা বুঝিতে পারিলেই ভবিষ্যতে 
বক্তব্য, দীর্থাযু, আরোগ্য, অল্লায়ু ও অস্থাস্থ্যের বিষয় অনায়াসে হুদয়ঙ্গম 
হইবে। এ জন্ত সংসর্গ ও সংসর্গশক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। 

“সংসর্গ” অর্থ-_সন্বন্ধ_-সংশ্রব। এই সংসর্গ ছুই প্রকার-__শারীরিক 
ও মানসিক । তাহাও আবার স্থান বিশেষে, বিষয়বিশেষে শত সহস্র 


সংসর্গ। 





* ফোন কোন খধির মতে আহার কালে সত্ীষ্পর্শও নিবিদ্ধ। 


ংসর্গ। ৪৩ 


প্রকার হয় হথা-_সাক্ষাৎ পরম্পর! দূরত্ব নিকটত্ব, প্রতিকৃলত্ব ও অনুকূলত্ব, 
জন্য-জনকত্ব, আশ্রয়াশ্ররিত্ব, কার্ধ্য-কারণত্ব, এবং সংযোগ, ইত্যাদি। 
'যেমন অগ্নি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত :হইয়া কান্ঠ ভন্ম করে, ুষ্যরশ্মি 
সংযোগে পল্ম বিকশিত হয়। শান্ত্কারগণ পাপী ও পাপের সংসর্গ মনে 
মনে করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। চগালের ছায়াও স্পর্শ করিবে না, 
পাষণ্ডের সহিত আলাপও করিবে না, ধর্মধ্বজী বৈড়াল ব্রতীকে পানীয় 
জলমাত্রও দিবে না, দিলে পাপী হইবে। মন্ুবলেনঃ-_ 


“ন বাধ্যপি প্রযচ্ছেত্ব, বৈড়ালব্রতিকে ছ্বিজে। 
ন বকত্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্মমবিৎ” ॥ ( ৪1১৯২।১৯৬) 


যে দ্বিজ বিড়াল তপস্থী অর্থাৎ যাহার ভিতরে লোভ বাহিরে ধর্দিকের 
সাজ, ছদ্মবেশ, পরবঞ্চক পরহিংসক পরগুণাসহিষ্ণ, ও দাস্তিক ইহাকে, 
এবং বকধার্ম্িক অর্থাৎ ষে বিনয় প্রকটনার্থ নীচেরদিগেই তাকায়, চোক 
চাহেনা, কিন্তু ভিতরে স্বার্থতৎপর শঠ এক্প মিথ্যাবিনীত, এবং যে দ্বিজ 
বেদানভিজ্ঞ বা শান্ত্রানভিজ্ঞ ইহাদিগকে পানার্থ জলও দিবেন, অন্ঠান্ত 
দানের কথ। আর কি বলিব? 

কি ভয়ঙ্কর কথা? পিপাসার্ত বৈড়াল ব্রতীকে জল প্রদান করিলেও 
পাপ হইবে। ইহা কি নৃশংসের ছুর্বাক্য নহে? আপাততঃ তাহাই 
বোধ হয় বটে। কিন্তু মন্থুর এই উপদেশের ভিতরে যে নিগুড় তত্বটি 
নিহিত আছে, তাহ! নিয়ের উপাখ্যান দ্বারা প্রকটিত হইতেছেঃ__- 

এক সময়ে কোনও একটা পথিক প্রবল বাত্যায় ও ঝটিকায় উৎপী- 
ডিত হইয়া লোকালয়ের অনুসন্ধান করিতেছিল, অনতিদুরে এক গৃহস্থের 
গৃহদর্শন করিয়া প্রাণ রক্ষার্থ তথায় উপস্থিত হইল। দেখিল বাহিরের 
ঘরে কেহই নাই। ঘরের বস্ত সামগ্রী দেখিয়া বুঝিল উহ! চর্্কারের গৃহ, 
অগত্যা তাহাতেই প্রবেশ করিল। সেই গৃহ কোণের পিঞ্জরে একটি শুক 
পক্ষী ছিল। পক্গীটি পথিককে দেখিব! মাত্র আরক্ত নয়নে বলিতে 
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লাগিল "তুই কেরে শ্টালা'? বেটা বের্‌ হ, শ্তালা তুই চোর, বের্‌ হ বের্‌ হ, 
এইরূপ কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া, পথিক তথা হইতে প্রস্থান করিল। 
অনতিদুরে অপর আর একটি পর্ণকুটার দেখিতে পাইয়া! যেই তাহার 
প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল, তখনই পথিক শুনিতে পাইল আহা মহাশয় ! 
আনুন আহ্ছন্‌ আপনার বড়ই ক্লেশ হইতেছে, এই কম্বলাসনে উপবেশন 
করুন, আহা! আপনি কতই কষ্ট পাইয়াছেন।” 
পথিক সেই বিনীত বচন শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, এবং 
দেখিল একটি গুকপক্ষী পথিককে এইরূপ মৃদু সম্ভাষণ করিতেছে। 
পথিক তদর্শনে বিস্মিত ও আনন্দিত হইফ়া জিজ্ঞাসা করিল “হে 
পক্ষিন্‌! আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, দেখিতেছি তোমাদের ছুইটি পক্ষীর 
একই আক্কৃতি। কিন্তু সেই চর্কারের গৃহস্থিত পক্ষীই বা আমাকে কেন 
তিরস্কার করিল? আর তুমিই বা কেন মৃছ সম্ভতাষণে আমাকে অমৃতাভি- 
যিক্ত করিতেছ? ইহার কারণ কি ?” 
তখন শুকপক্গী পথিকের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য দক্ষিণ চরণ উন্নত 
করিয়া সংস্কৃত বাক্যে কহিলঃ__ | 
“মাতাপ্যেকা পিতাপ্যেকো মম তম্ত চ পক্ষিণঃ । 
অহং মুনিভিরানীতঃ স চ নীতো গবাশনৈঃ ॥ 
অহং মুনীনাং বচনং শৃণো:ম, 
গবাশনানাং স শৃণোতি বাক্যং | 
ন তশ্ত দোষো ন চ মে গুণে বা, 
সংসর্গজা দোষগুণা ভবস্তি ॥” 
অর্থ--(হে পথিক!) আমার ও সেই চর্মকার গৃহস্থিত পক্ষীর মাত! 
ও পিতা একই, কিন্তু দৈববশে আমাকে মুনির! পালন করিয়াছেন, এবং 
তাহাকে চর্মকারেরা পালন করিয়াছে । এখানে আমি সর্বদা মুনিগণের 
সদালাপ শ্রবণ করিয়। থাকি। সে কিন্ত চর্কারের স্বভাব সিদ্ধ 
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নীচজনোচিত অশ্লীল কথাই শুনিয়া থাকে । ইহাতে আপনি আমার 
গুণ মনে করিবেন না, এবং সেই পক্ষীরও দোষ মনে করিবেন না। 
যে হেতু দোষ ও গুণ যাহার যেমন সংসর্গ তদস্রূপই হইয়া! থাকে । 

" কবি এই আখ্যার্িকা দ্বারা এই তাৎপর্য প্রতিপন্ন করিলেন, যে 
সংসর্গের এমনই শক্তি, মনুষ্যের ত কথাই নাই সংসর্গজনিত 
দোষ এবং গুণ পণ্ড পক্ষীতে পধ্যস্ত সংক্রামিত হইয়া থাকে। 
স্থৃতরাং মনুষ্যও যে জাতীয় বিদ্যা ও যে জাতীয় সংসর্গ ও যে জাতীয় ভাষা 
শিক্ষা করে, সে জাতীয় আচার ব্যবহার রীতি নীতি ভাব তাহার অন্তরে 
আবিভূতি হইবে, ইহা প্ররুতির নিয়ম । 

অতএব পূর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, বৈড়াল ব্রতীকে জল দান করিবে 
না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে--ধাহারা বিড়ালতপন্থী, অর্থাৎ যাহাদের মনে 
এক মুখে আর, সেরূপ নৃশংস স্বার্থপর পাপাস্মাগণের কোনও রূপ সংসর্গ 
করিবে না। জলদান করিতে গেলেই বৈড়াল-ব্রতীর নিকটে যাইতে হইবে, 
স্থুতরাং তাহাদের নৈকটা সম্বদ্ধও অতি নিষিদ্ধ। কিজানি যদি তাহাদের 
নিকট গমন করিলে, সেই পাপাস্মার পাপবৃত্তি সংক্রামিত হইয়া জলদাতার, 
শরীরেও প্রবিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায়ই বৈড়ালব্রতীকে জল দানও 
নিষেধ করা হইয়্াছে। অথবা জল দান তুল্য পুণ্য কর্খের নিষেধ ছার! 
বুঝাইয়াছেন, যে ছুষ্টাত্বার কোনও রূপ সাহায্য করা কর্তব্য নহে, ছুষ্ট 
লোকের জীবনের সাহাষ্য করিলে কেবল তাহার পাপবৃত্তির পোষণই করা! 
হইবে, এবং তাহা৷ জগতের অনিষ্ট সাধনেরই কারণ হইবে । এই কারণেই 
মনন মানবগণকে হছৃষ্টসংসর্গ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত সাবধান করিয়া 


গিয়াছেন, নতুবা কিঞিৎ জলদান করিলেই যে সর্বনাশ হইবে, পূর্ব 
উদ্ধত বচনের এরূপ তাৎপধ্য নহে। 
অনেক শাস্ত্রে ও অনেক দেশে সাধু সংসর্গের প্রশংসা আছে, 


এবং সংসংসর্গ করিবার বিধিও যথেষ্ট আছে, অনেকে তাহা করিয়াও 


সংসর্গশক্তি। 
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থাকেন। যখনই আপনি কোনও সাধু সক্গ্যাসীর নিকটে উপস্থিত 
হইবেন, তখন আপনার মনে অতর্কিত ভাবে বিনয়, আর্জব, সত্যবাদিতা 
ও দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ অবস্ই উপস্থিত হইবে, এবং সেই হৃদয় স্থিত 
বিনয়াদির চিহ্ন কৃতাঞ্জলি প্রভৃতিও আপনা আপনি জন্মিবে, ইহা! প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধ। কিন্তু তথা হইতে জাপনি যেই শ্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে 
লাগিলেন অমনি আপনি সেই বিনয়, দয়া ও শিষ্টতা প্রসৃতি সদ্‌গুণ সকল 
হারাইতে লাগিলেন। সাধুর সাক্ষাতে যে বিনয়াদির তরঙ্গ উঠিয়াছিল, 
পথে আসিতে আসিতে সেই তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে ছোট হইতে লাগিল, 
অবশেষে এককালে মিলিয়া গেল। 

কেন এমন হনব? সংসর্গশক্তি কিরূপে ক্রিয়া করে? এই প্রবন্ধে 
তাহা ভাঙ্গিয়! বুঝাইবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 

জগতে যাহা! কিছু দেখা যার, তৎ সমুদয়ই সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের 
মিশ্রণে উৎপন্ন । সত্বগ্জণের ধর্__নুখ,জ্ঞান, বৈরাগ্য ও প্রকাশাদি সদৃগুণ। 
রজোগুণের ধর্দ-_ছুঃখ, লোভ এবং কাধ্যোগ্ধম প্রভৃতি । তমোগুণের 
ধরব অজ্ঞান, আলম্ত, নিদ্রা ও জড়তা গ্রতৃতি। আবার সুখ, হুঃখ 
এবং জজ্ঞান__প্রভৃতিও সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিকরূপে তিন তিন 
প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিষয় এস্থলে 
অপ্রাসঙ্গিক । এই সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ইহাই স্বভাব, যে একে 
অপরকে দমন করিয়া নিজে বড় হয়। 

ংখ্যকারিকায় আছেঃ 
“পরস্পরাভিভবাশ্ররজনন'মিথুন-বৃত্তয্চ গুণাঃ” | ১২। 

অর্থ-_সত্ব রজ ও তমোগুণের ইহাই স্বভাব, যে তাহারা পরস্পর একে 
অন্তকে অভিভব--পরাভব করে অথচ একে অপরের আশ্রয় গ্রহণ করে, 
এবং পরস্পর পরম্পরের সহচর, অর্থাৎ এককে ছাড়িয়া অন্তে পৃথক্‌ 
থাকে না। 


ংসর্গ শক্তি । ৪৭ 


যখন যাহার সত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া রজঃ ও তমকে অভিভূত করে, তখন 
সে ব্যক্তি সুখী, শাস্ত জ্ঞানী ও সাধূরূপে পরিণত হয়। এবং যখন যাহার 
বুজোগুণে সত্বগুণকে অভিভূত করে, তখন সে ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড মূর্তি 
ধারণ করে, তখন তাহার শরীরে দয়া, বিনয় ও হিতাহিত বোধ কিছুই 
থাকে না, মস্তিষ্ষ উঞ্ণ শরীর ঘন্মাক্ত নেত্র রক্তবর্ণ হয়, গুরুজনের অপমান 
করিতে বাধা ঠেকে না, হত্যা করাও অসম্ভব হয় না। আর যখন 
তমোগুণ উচ্ছলিত হইয়া! সত্ব ও রজোগুণকে দমন করিয়া ফেলে, 
তখন সে ব্যক্তি অন্ঞান, অলস বা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে । এমন কি 
জড় প্রস্তরথণ্ডের মত হইক্ষ! পড়ে। তখন তাহার এক অঙ্গ কাটিয়া 
ফেলিলেও সে টের পায় না । 


কেনই বা এক গুণ বলবান হয়? কেনই বা অপর গুণ কমিয়! 
যায়? তাহার কারণ, নানাবিধ বস্তর সংসর্গ। যেমন কোনও পথিক 
প্রথর রৌদড্রে উত্তপ্ত হইয়া ছুঃখ অন্কুভব করিতে ছিল, এমন সময়ে সে 
শীতল জলে অবগাহন করিল, শর্করা মিশ্রিত স্থুশীতল জল পান করিল, 
তরু তলে শীতল সমীরণ সেবন করিল, তখনই সেই জল পান ও সমীরণ 
স্পর্শাদি সংসর্গে শরীরের সত্ব ভাব উড্িক্ত হইল, এবং রজঃ ও তমঃ 
অপনীত হইল, স্তরাং পথিকও নিজেকে সুখী বোধ করিল। 


এইরূপ মনে কর, কোনও একটি প্রকৃতিস্থ লোক মদ খাইল, আবার 
খাইল, কিছুক্ষণ পরে নেশা! হইল, জলে স্থল স্থলে জল দেখিতে পাইল, 
ভাইকে শ্ঠালা, শ্তালাকে বাবা বলিল, হাসিল, কাদিল, বমি করিল, তাহাই 
আবার খাইল, তাকিয়া ছিড়িল, তুলা উড়াইল, আরও কত কিছু করিল। 
তখন স্ুরাদেবীর পানরূপ সংসর্গে তাহার সত্বগুণ অপস্থত হুইক্লাছিল, এবং 
রজঃ ও তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই প্রক্কৃতি হারাইয়৷ নানা রূপে 
অসুখী বা! বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। 


৪৮ জীবনশিক্ষা। 


আবার সেইরূপ কোনও ছুষ্ ব্রণযুক্ত রোগীকে ক্লোরোফত্খ দ্বারা অজ্ঞান 
করিয়! যদি তাহার ব্রণ কাটিয়া, ছিড়িয়া বা পোড়াইয়া দেওয়া যায়, তখন 
মেই রোগীর ক্লোরোফম্্ম আঘ্রাণ সংসর্গে সত্ব ও রজোগুণ প্রায়, বিলুপ্ত, 
হওয়ায় জ্ঞান মাত্রও থাকে না বলিয়া সে ছুঃখান্থভব করিতে 
পারে না। কারণ, তখন সে ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন হইয়! পড়ে । 
রৌদ্র প্রতপ্ত, মস্তপারী ও ব্রণ রোগীর অবস্থা যেমন স্পপ্টরূপে দেখা 
ধায়, সৎ সংসর্গ বা অসৎ সংসর্গের কার্য তেমন দেখা যায় না, কিন্তু তাহা 
ক্রমে ক্রমে শনৈঃ শনৈঃ পরিক্ষ:ট হইয়া কালে প্রত্যক্ষ পথে উপস্থিত হয়। 
যাহার! রজোগুণ প্রধান যাহার প্রকৃতিহর্জন, লম্পট হিংশ্রক, তাহা- 
দিগের মধ্যে যদি একজন সাধু চুপ করিয়া বসিয়াও থাকে, তবুও সেই সকল 
অসতের শরীর হইতে দৌর্জন্, লাম্পট্য ও হিংসাবৃত্তি প্রভৃতি দোষরাশি, 
উদ্মার সহিত ক্রমশঃ প্রস্থত হইয়া সেই সাধুর শরীরে একটু একটু 
করিরা প্রবিষ্ট হইতে থাকে, তখন কিছু দিন পরে, তাহার সাধুবৃত্তি সকল 
ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইয়া যাইবে, এবং চিত্তে কুভাব কুচিস্তা উদ্দিত 
হইবে, কেন না অসতের সহিত এক স্থানে উপবেশন রূপ সংসর্গের 
স্রোতে অসদ্বৃত্তি সকল সাধুর শরীরে সংক্রামিত হইয়া যায়। কিছুদিন 
এরূপ সংসর্গ গাচতর হইলে, তখন সাধু আর সাধু থাকিবে না, অসাধু 
হইয়া পড়িবে । এই জন্তই অসতের সংসর্গ নিধিদ্ধ। বৃহস্পতি খাবি 
বলিয়াছেন-_ প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে পতিত সংসর্গ প্রকরণেঃ-- 
“এক শয্যাসনং পংক্ির্ভাগপন্কান্ন মিশ্রণং | 
যাজনাধ্যাপনং যোনিম্তথা চ সহভোজনং ॥ 
নবধ! সঙ্করঃ প্রোক্তে। ন কর্তব্যোহধমৈঃ সহ । 
সমীপে চাপ্যবস্থানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং 8” (কুম্ম,১৫) 
অর্থ--এক আসনে উপবেশন, এক পংক্তিতে ভোজন, একপাত্র মিশ্রন 
ও পক্কানন মিশ্রণ, এই পাঁচটি লঘু সংসর্গ, এবং যাজন, অধ্যাপন, পতিত স্ত্রী 
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অথবা পতিতপুরুষসসম্তোগ, পতিতকগ্ভাবিবাহ বা পতিত বরের সহিত 
কন্তার বিবাহ, নিজের বা পরের অন্ন এক পাত্রে একত্র ভোজন, এবং 
যজনাদি,, এই চারি প্রকার গুরুতর সংসর্গ। উক্ত নববিধ সংসর্গ 
পতিতের সহিত করিবে না । কারণ, পাপীর সমীপে থাকিলেও পাপ 
ংক্রামিত হয়। 

. মহর্ষি পরাশর বলেন £-_ 


“আসনাচ্ছয়নাদ্‌ যাঁনাৎ ভাষণাৎ সহভোজনাতৎ। 
সংক্রামস্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাস্তসি ॥»” 


অর্থযেমন তৈল বিন্দু জলে পড়িলেই ছড়াইয়৷ পড়ে, সেইরূপ 
একের শরীর হইতে পাপবৃত্তি সকল, একসঙ্গে উপবেশন, পান, গমন, 
এবং পরম্পর আলাপ ও একত্র ভোজন রূপ সংসর্গে ছড়াইয়া অপরের 
শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে । 

মহধি দেবল বলেন £-_ 


“সংলাপম্পর্শনিঃশ্বাস-সহশব্যাসনাশনাৎ। 
যাজনাধ্যাপনাদ্‌ যৌনাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং ॥৮ 


অর্থ__পরম্পর আলাপ, স্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন, 
একত্র আহার, যাজন, অধ্যাপন, ও যোনি সম্বন্ধে, এক শরীর হইতে 
অপর শরীরে পাপ সংক্রান্তি হয়। 


এ জন্ই প্রাচীনেরা অসন্ত্যজাদি স্পর্শ করিতেন না, এবং অপরের 
নিঃশ্বাস বা হাচি গায় ঠেকিলে দোষ মনে করিতেন। ওলাউঠা প্রভৃতি 
কতকগুলি রোগীর নিঃশ্বাসের সহিত পাঁকাশয় হইতে রোগের সুস্্ম বীজ 
সমস্ত বাহির হইয়া অপরের শরীরের উন্মা বা! প্রশ্বাসের সহিত প্রবিষ্ট 
হয়! রোগ জন্মায় বলিয়া এগুলি সংক্রামক নামে প্রসিদ্ধ । 

নহধি সুশ্রুত বলিয়াছেন__কুষ্ঠ, সন্লিপাতজর, শোধ, নেত্রাভিস্বন্দ 
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এবং ওঁপসর্গিক অর্থাৎ উৎপাঁতাদি জনক মড়ক-_যেমন বসস্ত, ওলাউঠা 
ও বিউবোনিক প্রভৃতি রোগ সংক্রামক | যথা নিদান স্থানে ৫ম অধ্যায়ে” 


«প্রসঙ্গাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ। 
সহ শয্যাসনাচ্চাপি বন্ত্রমাল্যান্থুলেপনাৎ ॥ 

কুষ্ঠং জরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিস্তন্দ এব চ। 
ওপসর্শিকরোগাশ্চ সংক্রামস্তি নরান্নরং', ॥ 


কিন্তু রোগাদি স্থল বিষয়গুলি অনুভব করা যায়। আর সংক্রামক 
কুবৃত্তি কুভাৰ সকল শ্ফুউবেদ্য নহে; তথাপি প্রণিধান করিয়া বিবেচনা 
করিলে নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝা যায়। 
মহি ছাগলেয় বলেন :__ 
আলাপাদ্‌ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ। 
সহশব্যাসনাধ্যাক়াৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং ॥* 
অর্থ_আলাপ, দেহস্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র ভোজন, একত্র শয়ন, ও 
অধ্যরন, এই সকল সংসর্গে পাপ বৃত্তি সকল এক ব্যক্তি হইতে অপর 
ৰ্যক্তিতে সংক্রান্ত হয়। 
শরীর তত্ববিৎ হারীত খাধি বলেন__ ' 


“হস্তাদশুদ্ধঃ শুদ্ধন্ত শুদ্ধোইশুদ্বস্থ শোধয়েৎ। 
অশুদ্ধশ্চ তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুদ্ধ্যতি ॥” 


অর্থ-_পাপী পুণ্যাত্াকে অভিভূত করিতে পারে, অথাৎ পাপীর পাপ 
বৃদ্ধিগুলি সংক্রান্ত হওয়ায় তিনি আর পুণ্যাত্মা পুরুষ থাকেন না, পাপী 
হইয়া উঠেন, যে হেতু “সংসর্গজ! দোষগুণা ভবস্তি।৮ 

কিন্ত যিনি অত্যন্ত পুণ্যাস্বা অর্থাৎ যাহার সন্বগুণ এত উত্রিক্ত যে 
শত শত পাপীর দেহ হইতে বিচ্ছুরিত পাপরাশিও তাহার সন্বাপ্সিতে ভূণের 
সার ভন্বীভূত হইয়৷ যার, সেই পুণ্যাত্মা শত শত পাপীকে শোধন করিতে 
পারেন অর্থাৎ তাহার শরীর হইতে সদ্বৃত্তি গুলি প্রশ্থত হইয়া পাপীর 
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শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তজ্জন্ত পাপীর পাপবৃতিসমূহ তিরোভূত হইয়া যায় 
কিস্ত এক দিন কি ছুইদিনে সংসর্ণের শক্তি বিকাঁশ পায় না। দীর্ঘকালেই 
তাহা জবগিয়া উঠে। 
অতএব বৌধায়ন প্রভৃতি খধিরা বলেন £-_( মন্গ, ১১/১৮১) 
“সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।” 

- অর্থ--পতিত ব্যক্তির সহিত একবৎসর কাল একত্র তোজনাদি সংসর্গ 
করিলে শুদ্ধব্যক্তিও পতিত হয়। তন্মধ্যে লঘু গুরু সংসর্গের প্রভেদ 
অন্থসারে নান! প্রকার তারতম্যের উপদেশ আছে। তত্ত্রশান্ত্রে কথিভ 
আছে 2-- 

“রাজ্জি চামাতাজো দোষঃ পত্বীপাপঞ্চ ভর্তীরি। 
তথা শিষ্যার্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্রোতি নিশ্চিত ॥৮ 


অর্থ মন্ত্রিকৃত পাপ রাজাতে, পত্বীককত পাপ ম্বামীতে এবং শিষ্যক্কত 
পাপ গুরুতে সংক্রান্ত হয়। 

অধিক কি? যদি ভোজন সময়ে এক পঙ্ক্তিতে এক জন পাপী উপ- 
বেশন করে, তবে তাহার মানসিক ও শারীরিক পাপবৃত্তিগুলি অপরের 
সন্ধুখস্থ অন্নে সংক্রান্ত হয়। আবার সেই অন্ন যে ভোজন করে তাহাতেও 
এ পাপ বৃত্তি প্রবিষ্ট হয়। অতএব সমস্ত পড্ক্তিকে দূষিত করে বলিয়া 
সেই পাপী ত্রাঙ্গণকে পড্ক্তিদূষক কহে। সেই পশ্ক্তিদূষক ব্রাঙ্গণকে 
মুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫২--১৬৭ শ্লোকে ৯৩ প্রকারের বলিয়া 
নির্দেশ করা হইয়াছে! 

চিকিৎস!-ব্যবসারী, দেবল, মাংসবিক্রয়ী, ইত্যাদি ব্রাহ্মণ অতি নিকৃষ্ট, 
এষন কি উহারা এক পড্ক্তিতেও বসিবার উপযুক্ত নহে, শাস্ত্রকারেরা 
এইবপ বলিয়াছেন। 

কিন্ত গৃহস্থসমাজে ওরূপ ভাবে পঙ্ক্রি.ভোজন ন! করা অপরিহার্য, 
অতএব উক্ত প্রকারে পাপ সংক্রমণের ভয়েই তোজনের সময় নিজের 
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নিজের চারিধারে, ছাই, খড় অথব! জল দ্বারা বেষ্টন করিয়া পড্ক্তি ভেদ 
করিয়া আহার করিবে। তাহাতে তত দোষ হইবে ন!। | 
এ সম্বন্ধে আহক আচার তত্বে ব্যাস দেব বলেন,__' 
“অপ্যেকপংক্তৌ নাশ্রীয়াৎ সংবৃতঃ শ্বজনৈরপি। 
কে হি জানাতি কিং কন্ত প্রচ্ছন্ন পাতকং মহৎ। 
ভম্ম-স্তঘব-জল-দ্বার-মার্গৈঃ পড়্ক্তিঞ্চ ভেদয়ে। ইতি। 
অর্থ_নিজের বন্ধু বান্ধব পরিবৃত হইয়া ও এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া 
আহার কর! উচিত নয়। কেন না, কাহার শরীরে কি কি পাপ গ্চ্ছন্ন 
ভাবে রহিয়াছে, তাছা কে জানে? সেই নেই পাপরুতি সংক্রমণের বাধার 
নিমিত্ত ভন্ম, খড়, অথবা জল দ্বারা বেষ্টন পৃর্ব্বক পঙুক্তি ভেদ করিবে। 
ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, সকলেরই শরীরের তেজঃপদার্থ, উদ্মা 
উত্তাপ বা তাড়িতরূপে অনবরত ইতস্তত বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, সেই তেজ 
তেজেই সমধিক আকৃষ্ট হয়, তেজের অসম্পর্কিত কাচ। ফল মূলাদিতে 
প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং অগ্নি, জল, লবণাদি সংযুক্ত অন্নাদিতে পাপীর 
'কায়িক তেজ অপেক্ষাকৃত সহজে সংক্রান্ত হয়। কিন্তু মধ্যে খদি ছাই, 
খড়, বা জল বেগ্রিত থাকে, তবে সেই তেজ, ছাই, খড় বা জল অতিক্রম 
করিয়া অন্নে বা ভোক্তার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে ন।। ছাই, খড় ও 
জল যে তাড়িতের প্রতিরোধক তাহা! আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার 
করিয়া থাকেন। 
লোকে চলিত কথায় বলিয়া থাকে “উহার গায়ের বাতাসে, অমুকের 
গায়ের ভাপে** লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়।” সংক্রামক রোগ ও পাপবৃত্তি যেমন 
একজনের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রান্ত হয়, আলাপ ও গাত্র- 
ক্পর্শাদি সংসর্গে পুণ্যবৃত্তিও তেমনই এক হূইতে অন্তে সংক্রান্ত হয়। 





* ভ।প অর্থ তাপ। 
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সে জন্ঠই অন্ন অর্থবা ব্যঞ্জন কণিকা মাত্রও বন্ত্রাদিতে লাগিয়া উচ্ছিষ্ট 
হইলে, ধুইবার প্রথা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, কেন না, “এ, 
“কাপড়ে*রোগাদি ভ্রুতবেগে সংক্রামিত হয়। আবার সেই সেই কারণে 
অর্থাৎ আলাপ, গাত্রস্পর্শ ও একত্র ভোজনাদি কারণে সতের শরীর হইতে 
অনতের শরীরে দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণও বিস্তারিত হয়, এই জন্যই সৎসংসর্গের 
এত মর্যাদা । 

এমন্বন্ধে হারীত বলেন £-_ 

“হন্যাদশুদ্ধঃ শুদ্ধস্ত শুদ্ধোইশুদ্বত্ত শোৌধয়েৎ। 
অশুদ্বস্ত তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুধ্যতি ॥” 

অর্থ--অশুচিব্যক্তি, শুচি ব্যক্তির শুচিভাব বিনষ্ট করিভে পারে, 
এবং শুচি ব্যক্তিও, অগুচিব্যক্তিকে আলাঁপাদি সংসর্গ দ্বার! পরিশুদ্ধ 
করিতে সমর্থ হন; কেন না, অশুদ্ধ ব্যক্তি তমঃ প্রকৃতি অন্ধকীরম্থর্ূপ, আর 
শুদ্ধব্যক্তি সত্ব প্রকৃতি সূর্য্য স্বরূপ, সুতরাং স্থর্যের আলোকে অন্ধকারের 
্তায় শুদ্ধব্যক্তি হইতে উচ্ছলিত সংগ্রবৃত্তির মাহায্ম্যে অশুদ্ধ ব্যক্তির মলিন 
পাপবৃত্তি বিদূরিত হইবে ইহা'বিচিত্র নহে। 

ফল কথা, যাহাদের তীব্র পরিমাণে সন্তশক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহারা 
পাপীর সহিত মাখা মাথি করিলেও তাহাদের সেই প্রদীপ্ত সব্বানল নির্বা- 
পিত হয় না, বরং সেই সত্বানলের সংসর্গে পাপীদিগের পাপবৃত্তি সকল 
পড়িয়া যাঁয়। অধিক কি, একটী মাত্র সেই প্রকার সাত্বিক পুরুষ আহা- 
রের সময় যদি এক গড্ক্িতে উপবেশন করেন, তাহা হইলে সমস্ত পড়্ক্তি 
শুদ্ধ হইয়া যাঁয়। অর্থাৎ সেই সাত্বিক পুরুষের শারীরিক তেজঃ প্রবাহে, 
বলীয়সী সাধুরৃত্তি সকল প্রন্থত হইয়া প্রথমে অন্নে, তৎপরে ভোত্বর্গের 
শরীরে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। কাযে কােই তৎসংস্থ্ট অপরাপর 
লোকের মন্‌ পবিত্র হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? এই হেতুতেই মত্ববহুল 


৫৪ জীবন-শিক্ষা । 


সাধুকে শাস্ত্রকারেরা "পড্ক্তি পাবন” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
বথা পন্পপুরাণে স্বর্গথণ্ডে ৩৫ অধ্যায় ১--১৩ শ্লোকে। 
“ইমে হি মনুজশ্রেষ্ঠ ! বিজ্ঞেয়াঃ পংক্তিপাবনাঃ। 
বিস্ভাবেদব্রতন্নাতা' ব্রাহ্মণাঃ সর্বব এব হি ॥* 
অর্থ__হে রাজন্! যে যে ব্রাহ্মণের! বিস্তা, বেদাধ্যক়ন, ব্রতাদি নিরম 
ও বথাবিধি স্গানক্রিয়াতে তৎপর, তাহারাই পড্ক্তিপাবন। এবং. 
ফাহার! সদাচার পূর্ব্বক মাতাপিতার বশবর্তী, শ্রোত্রিয়, খতুকাজে শ্বদার- 
সেবী, সত্যবাদী ও ধর্মশীল তাহাদিগকেই পঙ্ক্তি পাবন” বলা যায় * 
পূর্বোক্ত মুনিবচন দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, সতের সংসর্গে অসৎও 
সৎহয়। এবং অসতের সংসর্গে সংও অসৎ হয়। এমন কি তাহাদের 
পরম্পরের শরীরের উপাদানই ক্রমশঃ বদলাইয়া যাঁয়। 
মানবের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি, নানা কারণেই পরিবর্তিত হয়, 
তন্মধ্যে কালও একটি কারণ। যৌবনে যাহারা দুর্কত্ত থাকে, তাহাদিগকে 
বার্ধক্যে সাধু হইতে দেখা! যায়, সেইরূপ সদাচার, তীর্থ দর্শন, দেবছিজে 
ভক্তি, পিহৃমাতৃসেবা ইত্যাদি কারণেও সদ্বৃত্তি গুলি জাগিয়া উঠে, এবং 
অসদ্বৃত্তি কমিয়! যায়, আর শ্াস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত, উপবাস, কুশোদক, 
শঙ্খপুঙ্দীর কাথ এবং গোমুত্রাদি পানেও পাপ বৃত্তির নিবৃত্তি হয়। কেননা 
ক্রিয়াশক্তি ও দ্রব্যশক্তির মহিমায় পাপীর অভ্যন্তরীণ রঞ্জন্তমের মাত্রা 
মিয়া বায়, তখন সে জন্ত পাপীর আর পাপ থাকে না। 
শখ্যাপনেনাছ্ুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ। 
পাপকৃন্ুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি ॥% মন, ১১২২৮। 
অর্থ_পাপ করিয়া যদি কেহ বলিয়া বেড়ায় যে, আমি অমুক অমুক পাপ 
করিয়াছি, অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন ভাবে পাপ সংস্কারগুলি আত্মাতে লুকাইয়৷ ন1 


* সদাচারাম্িত প্রভৃতির শ্লোক, বিস্তুভিভয্বে উল্লিবিত হইল না। 
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বাধে, তবে তাহার আম্মার কলুষতা উঠিয়। যায়। অন্ৃতাপে অর্থাৎ হায় 
আমি কত কুকর্ম্মই করিয়াছি এরূপ শোকে, বদি নিরস্তর দহামান হয়, তবে 
তাহার আর পাপথাকে না। জপ, তপন্তা, বেদাদি সচ্ছান্ত্র অধ্যয়ন ও 
প্রারশ্চিত্তাদি দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। প্রাণায়াম, 
দেবতাধ্যান, দান, হোম, গায়ত্রীজপ, জলে বাস, ইত্যাদি বহুবিধ কারণেই 

পাপীর পাপ নষ্ট হয়। ইহাও শাস্থান্তরে ব্যক্ত আছে। সুতরাং সেই পাপী, 
পরে মেঘমুক্ত সুর্য্যের স্তায় পুনঃ পাপমুক্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। 

উক্ত সংসর্গাদি জনিত পাপ বা পুণ্য, পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালকের শরীরে স্থান 
পায়না। যে হেতু তদবস্থায় তাহাদের আত্মা ও শরীর, সম্যগ্রূপে 
পরিষ্ষ,ট না হওয়ায় অনেকাংশেই জড় থাকে । যেমন জল খড় ও ছাইকে 
তাড়িত অতিক্রম করিতে পারে না, সেরূপ শিশুশরীরেও সংসর্গাদি জনিত 
তাড়িতদহচরী পাপবৃত্তি বা পুণ্যবৃত্তি সংক্রান্ত হইতে পারে না । 

অত এব পূর্ব্বে যে বল! হইয়াছে বৈড়ালব্রতীকে জলও দিবে না, তাহার 
অভিপ্রায় এই-_ বাস্তবিক জল দিলেই যে অমন পাঁপ আসিয়া ধরিবে 
ঘভাহা নহে; পরস্ত পাপীর সহিত জলপ্রদানরূপ কাঁধ্যের মত ক্ষুদ্র সংসর্গও 
করিলে সেই সামান্ত সংসর্গ হইতেই ক্রমে বৃহৎ সংসর্গও হইতে পারে। 

হারীত সংহিতায় লিখিত আছে যথা-_ 


“অব্রতাশ্চানবীয়ান। যত্র ভৈক্ষ্যচর! ছিজাঃ। 
তং দেশং দওয়েদ্রাজা চৌরভ ক্তপ্রদেো। হি সঃ ॥” 


. অর্থ__যে দেশে ব্রাহ্মণের! ব্রতাদি নিয়ম ও পড়াশ্তনা ছাড়িয়া কেবল 
ভিক্ষা করিয়াই বেড়ায়, তদ্দেশস্থ ভিক্ষাপ্রদ লৌককে রাজ! দণ্ড করিবেন, 
যে হেতু সে সকল লোকেরা. চোরের ভাত ষোগায়। সমস্ত বিষয় বিবেচন! 
করিয়া! তবে খধিগণ স্বধর্্ুত্যক্ত পাপী ব্রাঙ্মণদিগের ভিক্ষাদদানরূপ সংপর্গ 
পথ্যস্ত নিষেধ করিয়াছেন । 


চতুর্থোপদেশ বিবাহ । 


বিবাহ। 


বছবিধ বিজ্ঞান ও অনেকানেক শ্বর্গায়তাব আধ্যদিগের বিবাহ 
যুবতী বিবাহ। সংস্কারের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহ! সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিলে মনস্বিমাত্রেরই হৃদয় আনন্দরসে আগ্লত হয়। 
হিন্দুশাস্তে, ত্রাহ্গাদি বিবাহ সংস্কার জনিত দাল্পতারীতি কয়েক প্রকা- 
রেই উক্ত দেখা যায়। তন্মধ্যে__“পরপূর্বব” স্ত্রী লইয়াও দাম্পত্য সন্থন্ধ 
হইত এ কথা আছে। এই পরপূর্বা স্ত্রী সধব! ও বিধবাও হইতে পারিত। 
কিন্তু ইহা বিবাহপদবাচ্য নহে, ইহার নাম “সংগ্রহ” বা সা । এখনও 
কোন কোনও দেশে হীনবর্ণের মধ্যে উহ প্রচলিত আছে । 
“পতিং হিত্বাপকুষ্টং স্বমুত্রুষ্টং ভজতে তু যা। 
নিন্দ্ৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্কেতি কীর্ততে 1” মনু, ৫1১৬৩ ॥ 
অর্থ-নিজের পূর্ববিবাহিত জাতিতে অপৰৃষ্ট নিগুণ বা কুরূপ 
পতিকে পরিত্যাগ করিয়া জাতিতে উৎকৃষ্ট গুণবান্‌ বা সুরূপ পতিকে 
ষে আশ্রয় করে, সেই কামিনীকে “পরপূর্ব্বা” বল! যায়, এই পরপূর্বা 
কামিনী অতীব নিন্দনীয়। পরপূর্ববা কামিনীর এবং পরপূর্বার পুত্রের 
অশৌচ ও শ্রন্ধাদির বিধান শাস্ত্রে দেখা! যায়। * 
* যাহারা বিধবা বিবাহ বা বিধবার পত্য্তর বা উপপতিত্থের পক্ষপাতী, তাহাদের কৌতু 
হল নিবৃত্তির অন্ত কএকটী মুনিবচন নিয়ে প্রদর্শিত হইল। বথা-_ 
গুদ্ধিচিস্তানণি ধৃত যাজ্বন্ধ্য (প্রায়:-_২৫) 
“অনৌরসেষু পুজেযু ভার্ব্যাবস্তগতান্থ চ। নিবাসরাজমি প্রেতে তদহঃ শুদ্ধি কারণং ॥” হারীত 
“পরপূর্বাহ্থ ভাধ্যাহথ পুত্রেধু কৃতকেযু চ। মাতামহে ত্রিরাত্রং স্তাদেকাহত্ব সপিওতঃ ॥” বি 
“অনৌরসেবু পুতরেযু জাতেষু চ স্ৃতেষু বা। পরপূ্বাথভা্য্যাু প্রস্থান মৃতান্থ চ 1” বৃহস্পতি 


বিবাহ । | ৫৭ 


“পরদারেষু জাতে দ্বৌ স্থতৌ কুণত-গোলকৌ । 
পত্যো জীবতি কুগুঃস্তাৎ মৃতে ভর্তরি গোলকঃ 0 মন্থু ৩১৭৪ । 
অর্থ__ ভর্তা জীবিত সন্তব্বে উপপতি দ্বারা উৎপন্ পুত্র “কুণ্ড” এবং 
ভর্তার মরণোত্বর উপপতি জাত পুক্র “গোলক”, নামে অভিহিত। 
উক্ত কুণ্ড গোলক পুক্রও অত্যন্ত গর্হণীয় হইবে না, অব্যবহাধ্যও 
হইবে না । পরস্ত কেবল একপতিকার পুত্র ও পরপূর্ব্বার পুত্রের প্রতেদ 
জানাইবার জন্য এবং শ্রাদ্ধে সাক্ষাৎ ব্রাঙ্মণের স্থলে নিষেধার্থ “কুণ্ড” ও 
“গোলক'” এই নাম পৃথক্রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। 
“শৃত্রশিক্যো গুরুস্ৈৰ বাগ্দ্টঃ কুণ্ত-গোলকৌ 1 মন্থ এ১৫৬। 
অর্থ__শূত্রকে যে ব্রাহ্মণ ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যাপন করে, যে ব্রাহ্মণ 
নিষ্ঠুর কর্কশভাষী এবং যে ব্রাঙ্গণ কুণ্ড বা গোলক, ইহার! শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণ 
নহেন, এবং ইহারা অপাঙ্ক্রেয়। এইরূপ পরপুর্ধা-পতি ব্রাহ্মণও 
শ্রা্ধির অযোগ্য ও অপাঙ্.ক্তেয়ী। কিন্তু কুণ্ড ও গোলক পুত্রকে গর্ভাবস্থায় 
হত্যা করার কোনও শাস্ত্র নাই, ইহা কেবল সমাজের দৌষ ভিন্ন গুণ নহে। 
খ্ষষিরা নিষ্ঠুর চণ্ডাল গ্রক্কৃতির ছিলেন না । যে সমস্ত কামিনী প্রক্কতির 
উত্তেজনায় উৎপথ গামিনী হয়, ব্রক্মচর্ধ্যে অসমর্থা হয়, তাহাদের “পরপূর্ব্বা” 
হইয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া সন্তান উৎপত্তি করায় নিষেধ করেন নাই, বা 
নিরপরাধ গর্ভস্থ শিশুর প্রাণনাশ করার আদেশও করেন নাই। 
মহাভারতে দেখা যায়_উদ্যো, ১১৬--১১৯। 
“অন্তাত্রিতেষু দারেতু পরপরথীস্থতেষু চ। 
সৃতে চা্ন,তা শুধোত্ত, ত্রিরাত্রেশ হিজোত্তমঃ ॥” 
একা| হাতা দ্বয়োরযত্র পিতরো। দ্বৌ চ কুত্রচিৎ। 
তয়োঃ হ্যাৎ হুতকাদৈকাং মৃতকাস্থা পরস্পরং ॥” শঙখ। (১1১৩) 
অনৌরসেষু পুরু পত্থীঘস্গতাস্থ চ। 
পরপূর্ধবাহ্ ভার্যযানথ ত্রিরাত্রাচ্ছ্ধি রিধ্যতে |” ইত্যাদি ॥ 


৬৫ জীবন-শিক্ষা | 


বিবাহ প্রথ। উঠিয়া যাওয়ার এই এক কারণ হইতে পারে যে, মানধ 
জাতির হৃদয় সর্বাগ্রে রূপের দিকেই ধাবিত হয়, চক্ষু রূপেরই পক্ষপাতী । 
যেখানে আকুতি সুশ্রী দেখে, সেখানেই আগ্রে মন অস্থ্রক্ত হয়, মূর্তি বিশ্রী' 
দেখিলে একেবারেই মন বিরক্ত হইয়া উঠে, আর যেন গুণের পরীক্ষা 
করিতে প্রবৃত্তি হয় না; বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, আর কিছুই ভাল বলিয়া মনে 
লয় না। এরূপ অবস্থায় বরনির্ববাচনের ভার যদি কন্তার উপর দেওয়া যায়, 
তবে অশিক্ষিতা বা অন্নশিক্ষিত! অধীরপ্রক্কতি যুবতী হয়ত নিগুণ, মুর্খ ও 
কাগুজ্ঞানশৃন্ত বূপবান্‌ “সোনার কুমড়া”তে ও ভুলিয়া যাইতে পারে। আর 
সর্বগুণাধার কথঞ্চিৎ কুরূপ 'নীলরতনে ও উপেক্ষা করিতে পারে। এই 
হেতুই বোঁধ হয় হিন্দুসমাজে স্বয়স্বর ও গান্ধর্ববিবাহ্র প্রথা রহিত হইয়া 
থাকিবে। স্থৃতরাং বর নির্বাচনের ভার পিতার কিম্বা অপরাপর অতি- 
ভাবকের হস্তেই রহিল। এনন্তই বোধ হয় মহষি মনও বলিয়াছেন-_ 
“কন্া৷ মৃগয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং৮ | 

অর্থ--বরনির্বাচনের ভার কন্ঠার উপর দেওয়। যায় না, কেন না কন্ত। 
কেবল দ্ূপেরই অন্বেষণ করে, মাতার উপরেও দেওয়া যায় না, মা কেবল 
কন্তার খাওয়া পরার সখ সচ্ছন্দতাই দেখিবেন, কন্তা সর্বদা! অলঙ্কারে গা 
ঢাকিয়া অন্নপূর্ণা প্রতিমার মত বসিয়া থাকিলেই মার আনন্দ ) রূপ, গুণ, 
তত থাকুক বা না থাকুক, ছেলের অর্থ, সম্পত্তি থাকিলে মার আর তত 
আপত্তি থাকে না। কিন্তু বিবেচক পিতা রূপ ততটা দেখিবেন না, ধন 
ছতটা দেখিবেন না, দেঁখিবেন বরের চরিত্র কেমন? বিগ্যা, বুদ্ধি কিরূপ? 
বদি পাত্র সদ্‌গুধসম্পন্ন হয়, তাহা হইলেই পবিত্র দাম্পত্া প্রণয়ের স্বর্গীয়স্থথে 
চিরদিন কন্তা নিমগ্ন থাকিতে পারিবে, ভাই পিতা গুণের অন্বেষণ করেন । 

প্রাচীন খষিরা বিবাহ সম্বন্ধে বরের গুপের এত পক্ষপাতী ছিলেন 
বলিয়াই তাহারা কহিতে কুষ্ঠিত হন নাই যে,__ 


বালিকাবিবাহ্‌ । ৬৯ 


“কামমামরণাতিষ্টেৎ গৃহে কন্র্ভ,মত্যপি। 
ন চৈবৈনাং প্রচ্ছেন্ু শুণহীনায় কহি চিৎ+॥ মনু, ৯৮৯। 


অর্থ-বরং খতুমতী অবস্থায়ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কন্যাকে গৃহে রাখিয়া 
দেওয়া উচিত, তথাপি মূর্খের নিকট সমর্পণ করা কথনও উচিত নহে। 

এই বচনটা মূর্খহস্তে পতিতা কোনও অবলার ছর্দশ! দর্শনে অত্যন্ত 
বিরক্ত ও ছুঃখিত হুইয়াই *মূর্খের নিকট কন্ঠা সমর্পণ অতি দোষাবহ»”ঃ 
ইহ! বুঝাইবার জন্তই মন্থু বলিয়া গিয়াছেন। নতুবা! বিশেষ চেষ্টায় সদ্গুণ 
সম্পন্ন পাত্র না ঘটিলে অগত্য। মূর্ধের নিকটে দিবে না, চিরদিন মেয়েকে 
আইবুড় করিয়! ঘরে রাখিবে এমন কথা নহে। যেমুন “বরং বিষং ভুঙ্ 
তথাপ্যকর্তব্যং মাচর” অর্থাৎ বরং বিষ থাইয়া মর, গলায় দড়ি দেও, 
তথাপি ছন্দ করিও না, এ স্থলে যেমন সত্যই বিষ খাইবার বা গলায় 
দরড়ী দেওয়ার উপদেশ কর! হয় নাই, কিন্তু দুম কর! ভাল নহে, এই 
উপদেশ দেওয়া! হইয়াছে । সেইরূপ কন্তাদান স্থলেও অসৎপাত্রে কন্তা- 
দান অতি অপ্রশস্ত ইহাই বুঝাইতে একথা বলা হইয়াছে । কেন না, মন্ুই 
আবার বলিয়াছেন, (৫1১৫৪') “রিশীলঃ কামবৃত্তো বাঁ গুণৈর্ববা পরিবর্জিতঃ* 
অর্থাৎ ছুশ্চরিত্র স্বেচ্ছাচারী নিগুণ পতিকেও পত্বী, দেবতার স্তায় সেবা 
করিবে। মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র "দ্বৈত-নির্ণয়” গ্রন্থে উক্ত বচনের 
এরূপ মীমাংসা! করিয়া গিয়াছেন। 


সে যাহা হউক, যে কারণে স্বয়ন্বর ও গান্ধর্বিবাহ হিন্দু সমাজে 
উঠিয়া! যাউক না বেন, তাহা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য রিষয় নহে। 

কিন্তু *ত্রিংশতবর্ষ:ঃ যোড়শ'বাং” এই বচনের দ্বারা এবং পত্রিংশতরর্ষো* 
বহেৎ ভার্ধ্যাং স্বপ্তাং দ্বাদশবাধিকীং” এই বচনের দ্বারা যোল 
ও বার বৎসরেও কন্তার বিবাহের যে বিধান পাওয়া যায়, 
ডাহা সমাজে কেন বর্জিত হইল? ইহাতে কোন বৈজ্তানিক তত্ব মিহিত 


বালিকাবিবাহ। 
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আছে কিনা? এবং খধিগণ ৮1৯১০ বৎসরের বালিক! বিবাহের জন্ 

মাথার দিব্য দিয়া বিধান করিয়া! গিয়াছেন কেন? ইহাতেও কোন 

বৈজ্ঞানিক তত্ব আছে কিনা? এই প্রবন্ধের ইহাই আলোচ্য বিষয়। 
এখন বালিকার বিবাহ সম্বন্ধে কোন্‌ খষির কি মত ইহাই উদ্বাহ-তত্ব 


হইতে দেখান যাইতেছে । 


“কন্তা। দ্বাদশবর্ষাণি যাহপ্রদস্তা গৃহে বসেৎ। 
ভ্রগহত্যা পিতুস্তন্তাঃ সা কন্তা বরয়েৎ স্বয়ং 1” যম। 


পপ্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যা কন্তা ন দীয়তে। 
তদ! তশ্তাস্ত কন্তায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতং ৪ 
তম্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈ;। 
প্রদাতব্যা প্রযত্বেন ন দোষঃ কালদোষজঃ 8” অঙ্গিরা। 
“সংপ্রাপ্ডে দ্বাদশে বর্ষে কন্তাং যো ন প্রযচ্ছতি । 
মাসি মাসি রজন্তস্তাঃ পিতা পিবতি শোণিতং ॥ 
মাতা চৈব পিতা চৈব জোষ্টত্রাতা তখৈব চ। 
্রয়স্তে নরকং যাস্তি দৃষ্ট1 কন্যাং রজস্বলাং॥ 
ষস্ত তাং বিবহেৎ কন্যা ব্রাহ্মণো, মদমোহিতঃ। 
অসস্তাস্তো হপাডক্রেয়ঃ স জ্রেয়ো বৃষলীপতিঃ 1” রাজমার্তগ্ড। 
ইত্যাদি বচনের অনুবাদ করা নিশ্রয়োজন, সকল বচনেরই তাৎপর্য্যার্থ 
এই যে, কল্তা খতুমতী হইবার পূর্বের দশ হইতে বার বৎসরের মধোই ভাহার 
বিবাহ দিবে ) ইহার পর বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত দোষাবহ। 
ষদিও বেদার্থেরই উপনিবন্ধ বিধায় খধিবচন বিশেষ প্রমাণ, তাহার 
উপরে আমাদের সংশয় করা উচিত নহে 'ও খঁষিরা যাহা! বলিয়া দিয়াছেন 
তাহাই ঠিক, অত্রাস্ত, অতর্কণীয়, ইহা! অবনত মন্তকে মানিয়া লওয়া উচিত, 
্াহাদের কথার উপরে বাঙ্নিষ্পত্তি করা বা প্রতিবাদ করা, বা কারণ, 
অনুসন্ধান কর! চলে না। কেন না “আজ্ঞা গুরূণাং ন বিচারণীয়া* গুরুর 
আজ্ঞার বিচার করিবে না, গুরুর আজ্ঞার উপরে “কেন” খাটে না, 


বালিকাবিবাহ । ৬৩ 


খধি বাক্যের উপরে আপত্তি নাই, তাহাদের কথা! অকাট্য_অপ্রতিবাদ্য। 
কারণ খষিগণ যোগমাহাত্ে যাহা বুঝিয়াছেন, যোগের অন্গুবীক্ষণযস্ত্রে যে 
, সকল ,সুক্মতত্ব দেখিয়াছেন, বহুদিন দেখিয়া শুনিয়া বিশেষ চিন্তা 
করিয়া যাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন, সে সকল হুক্মতত্ব আমাদের 
মত কাটাণুর বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। খষিদিগের সিদ্ধাস্তিত 
বিষয়ের দোষগুণের চিন্তা করিয়া আমাদের সেই সময়টা নষ্ট করা 
বৃথা। খাধিরাই চিন্তার পরাকাষ্ঠা করিয়া মীমাংসিত বিষয়ে আমাদিগকে 
উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, আমরা নিরাপত্তিতে কেবল তাহা মানিয়া 
লইলেই আমাদের সুবিধ।। 

এজন্য মহামহোপাধ্যায় বাচম্পতি মিশ্র “সাংখ্যতত্বকৌমুদী”তে বলিয়া- 
ছেন--”আর্ধন্ত যোগিনাং বিজ্ঞানং লোকবুতৎ্পাদনায়নালং”। 

অর্থাৎ খধিদিগের যৌগিক বিজ্ঞান, লোকদিপকে বুঝাইতে সমর্থ নহে। 
যেমন অনুবীক্ষণের সাহায্যে ষে সকল সক্ষম পদার্থ দর্শনের যোগ্য, তাহা! 
এই চন্য চক্ষুতে দেখা যায় না, সেইরূপ খধিগণের যোগ চক্ষুর দৃশ্তপদার্থ 
আমাদের দর্শনের যোগ্য হইতে পারে না। 

খধিরা যোগবলে দেখিয়াছিলেন, সংক্রান্তি, অমাবস্তা, পুর্ণিমা ও ছাদনী 
তিথিতে সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিলে পিতৃহত্যার পাপ হয়, কিন্ত আমর! 
এমন কোন্‌ লৌকিক বিজ্ঞান বা যুক্তিতে তাহার কি মাথা মুণ্ড বুঝিব ? 

এজন্য মহধি মন্থু বলিয়াছেন__ 

“হৈতুকান্‌ বক-বৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেপাপি নার্চয়েখ।”” ূ 

অর্থাৎ যাহারা খষিদিগের নির্দীত ধর্মনকন্মের উপরে ঞহতু অনুসন্ধান 
করিবে, তাহারা নাস্তিক, তাহাদিগের সহিত কথা মাত্রও কহিবে না। 

এ সমস্ত কারণে মুনিবাকোর উপরে কারণ অনুসন্ধান না করাই 
উচিত । কিন্তু এখন আর সে কাঙ্গ নাই, যে কারণেই হউক ইদানীং 
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ধর্মুকর্্মে কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কি না, তাহার বিচার 
করা 'ফেসান+ হইয়া! উঠিয়াছে। শ্রাদ্ধ করিতে হয় কেন? দশ বৎসরেই 
কন্তার বিবাহ দিবে কেন? ধৌল বৎসরেই বা বিবাহ দিবে না কেন? 
এখন এইরূপ “কেন'র বুগ উপস্থিত হইয়াছে। এই “কেন'র যুক্তি 
না জানিতে পারিলে মনটা কেমন কেমন করে, যেন অতৃপ্ত বোধ 
হয় । সুতরাং অগত্যা বাধ্য হইয়া ধর্মবিষয়েও অনেকের যুক্তি অনুসরণ 
করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে । 

এজন্য অগ্য বিবাহ বিষয়ে বিশেষ বৈজ্ঞানিক তত্বের আলোচন! করা 
যাইবে, ইহার যথার্থতা এবং প্রামাণ্য বিষয়ে সহদয় পাঠক বন্দে পক্ষপাত- 
শূন্ত বিষেচনার উপরেই নির্ভর রহিল। 

রালিক! বিবাহেই গুণ কি? আর যুবতি-বিবাহেই ব! 
দোষ কি? ইহাই প্রথম আলোচ্য বিষয় | 

দেখা যার, বর্তমান বিজ্ঞানষুগের অনতিপূর্ববর্তী সময়ের তত্বশাস্তরে 
আছে, “ত্রহ্গাণ্ডে যে গুণাঃ সত্তি তে তিষ্ঠস্তি কলেবরে” ? শাক্তা অর্থাৎ বুহও 
ব্হ্গাণ্ডে যে যে ধর্ম, গুণ বা দোষ আছে, শরীব্বেতেও তৎসমুদায়ই আছে। 

যেমন মহা ব্রহ্ধাণ্ডে, চন্দ্র সুরধ্যাদি গ্রহ নক্ষত্র, গিরি, নদী, বন, বন্যপ্রাণী, 
উদ্ভিজ্জাদি, স্বর্ণ নরক. ও অমৃত বিষ প্রভৃতি স্থুলরূপে বিরাজিত রহিয়াছে, 
সেইরূপ এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাগভূত শরীরে ও সেই সেই চন্ত্র হূর্ধ্যাদি সকলই সুল্ম 
রূপে অবস্থিত আছে, যথা--তিমির বিনাশ করিয়া আলোঁক প্রদান করে 
ব্লিয়া ছুইটা চক্ষুই দৈহিক চন্দ্র ও ুর্য্য। এক সের জলে যে পরিমিত 
মুড়ি ভিজান যাইতে পারে, সেই মুড়ি গুলি অক্রেশে জিহ্বা ভিজাইয়া লয়, 
অতএব দ্িহ্বাই জল বাহিনী নদী, আহাধ্য বস্তনিচয় পরিপাক করে বলিয়া 
জঠরানলই দৈহিক বহ্ছি, যেমন ভূতলে কুশ, কাশ ও দুর্বা প্রভৃতি 
জন্মিয়া থাকে, সেরূপ শরীরেও রোম, কেশ ও শ্রক্র প্রভৃতি রহি' 


বিষ কন্থা। 
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যাছে। যেমন অরণ্যে জীবজন্তপ্রভৃতি বিচরণ করে, সেইরূপ কেশাদিতে 
উৎকুণ (উকুণ ) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ও উদরে কত কত কৃমি জন্মি- 
€তছে। *উভাদেরও স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গ রহিয়াছে । এই রূপ অপরী- 
পর বিষয়ও মিলাইয়া লইতে পারা যায়। 

বডিজ্ঞগতে যেমন অমৃত এবং বিষ ছুইটি পদার্থ স্থুলরূপে আছে, 
সেই প্রকার এই শরীরেও অমৃত ও বিষ দুইটি পদার্থ প্রকারাস্তরে রহি- 
য়াছে। আমাদের দশনাগ্রে ও নথাশ্রে বিষ আছে । মানব দেহে বসা, শুক্র, 
বক্ত, মক্জা, মুত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখ, শ্লেম্া, অশ্রু, নেত্রমল ও ঘর, এই 
দ্বাদশ প্রকার মলই বিষবিশেষ জানিবে | * 

“বিষস্ত বিষমৌষধং” বিষের ওষধ বিষ, ইহা! শাস্তরসিদ্ধান্ত। পূর্ববঙ্গে 
অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, যদি কেহ মরিবার জন্য, বা ভ্রমে বিষ খাইয়া 
থকে, তবে সেই বিষদোষ নাশ করিবার ক্তন্য তাহাকে বিষ্টা আহার 
করান হইয়া থাকে । তদ্রুপ যুবকের মুখে বা নাসিকাগ্রে ব্রণ হইলে 
তাভাতে তাহার নাসিকার প্রেশ্া, ছুই তিনবার দিলেই উহা! মরিয়া য়ায় ; 
গলপার্থে, বা কুঁচ্‌কি ফুলিয়া* প্রদাহ হইলে, তাহাতে লালার প্রলেপ 
দিলেই কমিয়া যায়, ইহাও অনেক দেখা গিয়াছে । এতত্বারা উপপন্ন 
হইতেছে যে মানবশরীরে বিষ আছে, ইহা নিশ্চয় । 

অসাধু ব্যক্তির শরীরে সেই বিষবিশেষ পাপ নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে । অসাধুশরীরের সেই পাপ আলাপ, গাত্রম্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র 
ভোজন, একত্র উপবেশন ইত্যাদি কারণে অপরের শরীরে সংক্রামিত হয় ; 
সেহেতু সেই সংসর্গকারী সাধুও অসাধুরূপে পরিণত হয়, বা বিক্কতম্বভাব 





ক. "ৰস! শুক্র মল অজ্জ। মুত্রবিট, আপক বিট, 
স্নেমাক্র দৃষিক! শ্বেছে। দ্বাদশৈতে নৃণাং মল131” ( ছনু। ৫1১৩৫) * 
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হয়, বা উৎকট পীড়াগ্রস্ত হয়, বা মরিয়াও যাইতে পারে । 1 
সাধুদিগের শরীরেও সেই বিষবিশেষ আছে বটে, কিন্তু পুণ্য অর্থাৎ 
সাধুরুত্তিবূপ অমৃতদ্বারা উক্ত বিষবিশেষ অভিভূত হইয়া থাকে সে জন্ 
সাধুনংসর্গ প্রার্থনীয়। 
সেযাহা' হউক, কোন কোন বাক্তি, কাহারো কাহারো সংসর্ণে জ্- 
পুষ্ট হয়, কেহ কেহ বা জীর্ণ শীর্ণ হইরা যায়। প্রাটীন মহমিগণ কাভার 
শরীরে বিষপ্রবাহ, কাহার শরীরে বা অমৃত-প্রবাহ্গ আছে, ইহা অঙ্ষপ্রতাঙ্গ 
ও অন্থান্ত চিহ্ুদর্শনে নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতিতন। সেই কগয কাহার 
সংসর্গ কাহার সহ্া হইবে, কাহার হইবে না, ইহা বলিতে সমর্গ হইতেন। 
কিন্তু অধুনা স্থলমতি আমরা! আর শরীরেব চিক্তু দেখিয়া কাহার শরীর 
বিষাক্ত, কাহার শরীর বা অমৃতাক্ত, তাহা বুঝিতে পারি না। না পারিলেও 
ব্টিততই সকলুলর ইচ্ছা, মরিতে কেহই প্রস্তুত নহি, একথা স্বীকার 
কর্রিতেই ভইবে। 
রঘুনন্দন-কুত উদ্ধাতন্ধে কথিত আছে 
“ন মূত্র” ফেনিলং যন্ত বিটা চাঞ্ন, নিমক্ষতি | 
দেত্ুশ্চোম্মাদশুক্রাভ্যাং হীনঃ ক্লীবঃ স উচাতে” ॥ 
অর্থ_বাহাব প্রস্তাবে ফেন জন্মে না, এবং বিষ্টা জলে ডুব্না! বান * 
সেই বাক্তি ক্রীব, ভাঙকে কন্তাদান করিবে না। 
ইত্যাদি রূপে বরের পরীক্ষা করা হইত । এবং 
ত্রাণি যস্তাঃ প্রলঙ্গানি ললাউমুদরং ভগ্ং | ', 
ক্রযেণ ভক্ষরেন্নাদী শ্বশুরং দেবনং পতিং” ॥ 
অর্থ_যে বন্যার ললাট, উদর এবং জননেন্ছ্িয় লম্বমান-_দীর্ধাকার 
তয়, দেই কন্যা যথাক্রমে শ্বশুর, দেবর, ও পতিঘাতিনী হইবে। ইত্যাদি 


শত শা 


1 হহা সংনর্গ শ্ডিতে ব্যক্ত আছে। 1 আত্র। মনু ।৫,১৩৫।৩২।৪৫ পৃষ্ঠ। দ্ষ্ঠবয। 
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শান্ত্র অনুসারে কন্তাও পরীক্ষিতা হইত । 

কিন্থ এখন সমাজের প্রথা অনুসারে পরীক্ষা করা দূরের কথা, 
পরীক্ষার “কথা! পর্যান্ত উঠিয়া গিয়াছে । যদিও ঠিকুজী অনুসারে গণ, বর্ণ 
ও যোটক কোথাও কিঞ্চিৎ দেখা হয়, তাহা দেখারই মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু 
তথাপি সকলের জীবনই প্রার্থনীয় মরণ প্রার্থনীয় নহে। 

এইরূপ একটা কথা অনেক দেশেই প্রসিদ্ধ আছে যে, যে সকল 
কুকুর বা বিষধরসর্প, বারংবার প্রাণীকে দংশন করে, তাহাদের বিষবেগ 
ক্রমশঃ কমিরা যার, তাভার পরে সেই কুক্কুর বাঁসর্প কাহাকেও দংশন 
করিলে, সেই দষ্টবাক্তি আর বিষে আক্রান্ত হয় না এবং মরেও না। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানব শরীরেও বিষ আছে, সুতরাং স্ত্রী 
জাতির শরীরও সেই নিষ-বঞ্জিত নহে। সেই বিষ, বয়োবৃদ্ধির সহিত 
বদ্ধিত হয়। ঘে সনয়ে বালক বালিকাদিগের অঙ্গপ্রতাঙ্গ উপচিত ভয্গ, 
যৌন উদ্ভিন্ন ও তখন ভাহাদের শরীরে, অল্প অল্প বিষাস্কুর পরিষ্ব-ট 
তন সেই উচ্ফলিত-বিষ-বেগা যুবতির পরিণয় কিমা, 
তাহান সহিত আ'লাপ ও গণ্রম্পশাদি সংসর্গে, প্রথম পতি মূড়ামথে 
তি হইবে, সেই কামিনীর দৈহিক বিষবেগ প্রশমিত হইলে দ্বিতীয় 

ত উহার সংদগে আর বিপন্ন হইবে না। প্রত্যুত সুখে কাল অতিবাহিত 
কি একথা জ্যোতির্ব্িৎপ্রবর রামদাস কবিবল্পত-কৃত জ্যোতিঃ- 
সারার্ণবে লিখিত আছে । 

যথা__“ভূমিরন স্পৃশ্ততে যন্তা অঙ্গুল্যা চ কণিষ্ঠয়া 

ভগ্তারং প্রথমং হন্যাৎ দ্বিতীয়ঞ্চাভিনন্দতি ॥৮ 
(প্রথম তরঙ্গ ) 

অধিক কি“লিখিব? যে কামিনীর উদর বিলম্বিত, জঙ্ঘাদেশ স্থূল, 
নাসা স্থূল, তাার দৈহিক বিষ-সংশ্রবে ক্রমশঃ এক, ছুই, তিন, চারি, পাচ, 
ছয়, সাত, আটাট যাবৎ উপপতি বিনষ্ট হইবে, তৎপরে বিষবেগ ক্লথ হইলে 


৬৮ জীবন-শিক্ষ | 


নবম উপপতি আর মরিবে না, অথচ সেই পুরুষেই বিষবেগ প্রশমিত হইবে। 
সেই বিষধরী যুবতি নবম পুরুষের সহিত স্খস্থচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে 
পারে। ইত্যাদি কথাও রামদাস কবিবল্লভ-ক্কৃত জোতিঃসারার্ণবের পঞ্চম 
তরঙ্গে আছে, যথা-_ 
ব্যস্তা মধ্যং ভবেদ্দীর্ঘং সাস্ত্রী তিনী। 
ভূমিনস্পৃশ্ততেইস্ুল্যা সা নিহন্তাৎ পতিত্রয়ং * ॥ ১ ॥ 
প্রদেশিনী ভবেদদীর্ঘা সা স্াৎ সৌভাগ্যশালিনী। 
বৃদ্ধা যস্তা ভবেদদীর্ঘা পতিং হস্তি চতুষ্টয়ং ॥ ২॥ 
লম্বোদরী স্থুলজজ্ঘ' স্থলনাস! চ যা ভবেৎ। 
পতয়োইস্টৌ হিয়েরন্‌ সা নবমে তু প্রমীদতি ॥ ৩ ॥ 
বিরলা দশনা যন্তাঃ কৃষ্ণাক্ষী কৃষ্ণজিহিবকা | 
তর্ভারং প্রথমং হস্তি দ্বিতীয়মপি বিন্দতি ॥ ৪ ॥ 
বস্তা অত্যুৎ্কটো পাদ বিস্তৃতঞ্চ মুখং ভবেৎ। 
উত্তরোষ্ঠে চ লোমানি সা শীঘ্বং তক্ষয়েৎ পতিং ॥৮ ৫ ॥ 
অর্থ__যে কন্তার মধ্যদেশ দীর্ঘ, সে পুরুষ-ঘাতিনী হয়, এবং যে কন্তার 
মধাঙ্গুলী ভূমিম্পর্শ করে না, সেই বিষকন্তা তিনটা পতি * বিনাশ 
করিবে ॥ ১ ॥ 
যেকন্তার পায়ের প্রদেশিনী অঙ্গুলী-_বৃদ্ধাঙ্থুলী অপেক্ষায় দীর্ঘ হর, 
সে কন্যা ভাগ্যবতী হইবে । কিন্তু সেই প্রদেশিনী দীর্থা হইয়া যদি উপরে 
উঠিয়া থাকে, তবে সে কন্ঠা পতি ও উপপতি ত্রয্প * বিনাশ করিবে ॥ ২ ॥ 
যে কন্তার উদর লম্বা, জঙ্ঘা' ও নাসিকা স্থল, তাহার আটটি পতি 
মরিবে, পরে নবম পতিতে সে প্রসরা থাকিবে ॥ ৩॥ 


পিট িশীিশীিিিিিটি শিস 


ক এস্বলে “পতিত্রয়ং" শব্দ দেখিয়া বিধবা বিবাছের পক্ষ পাতীরা যেন বিধব! 
বিবাহের ইহ ই প্রষাণ মনে ন। করেন, ফেনন। এস্থানে “পতি শবে অর্থ 'উপ হুক্ত 
পি বুঝিতে হইবে। 


বিষকন্যা । ৬৯ 


যেকন্তার দন্ত বিরল-_ফাঁক ফাঁক, চক্ষু ও জিহ্বা কৃষ্টবর্ণ, তাহার 
প্রথম ভর্তা মরিবে, এবং সে দ্বিতীয় ভর্তা লাভ করিবে ॥ ৪ ॥ 
যে কেন্তার পা ছুধানি উৎকট অর্থাৎ পাদতল সম্পূর্ণরূপে ভূতলম্পর্শ 
করে না, পায়ের নীচে ফাঁক থাকে, এবং মুখকুহর অতি বিস্তৃত, ও ঠোটের 
উপরিভাগে রোমরেখা থাকে, সে শীঘ্রই পতিকে সংহার করিবে ॥ ৫ ॥ 
দ্বাদশী বারুণঃ হৃর্য্যে বিশাখা সপ্তমীকুজে । 
মন্দেহশ্লেষা দ্বিতীয়াচ বিষযোগান্ত্রয়োমতাঃ ॥৮ 
(ন্ত্রীজাতকে যবনাচার্ধ্য ) 
অর্থ--রবিবারে ছ্বাদশী তিথিও শতভিষা নক্ষত্র, মঙ্গলবারে সপ্তমী ও 
বিশাখা নক্ষত্র হয়, অথবা শনিবারে দ্বিতীয়া তিথিও অশ্লেষ! নক্ষত্র হয়, 
তবে স্ত্রী সম্বন্ধে বিষযোগ হুইয়া থাকে। উক্ত ত্রিবিধ বিষযোগে জাতা! 
স্ত্রীকে বিষকন্তা বলা যায়। 
অপিচ, বিষকন্তার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা রাম দাস 
কবিবল্লভককৃত জোতিঃসারার্ণবের ষষ্ঠ তরঙ্গে । এবং স্ত্রীজাতকে যবনাচার্য্য। 
পরিপুক্ষেত্রগতৌ হো তু লগ্মে যদি গুভগ্রহৌ। 
ক্রুস্তত্র গতোইপ্োকো ভবে স্ত্রী বিষকন্াকা |” ১॥ 
* ভদ্্রা তিথির্ষদাশ্রেষা শতভিষা চ কৃত্তিকা। 
মন্দার-রবিবারেধু ভবেৎ স্ত্রী বিষকন্যকা ॥* 
অর্থ__যে কন্তার জন্ম লগ্নে ছুইটী গুভগ্রহ থাকে, এবং প্র গুভগ্রহ 
ছুইটার যদি সেই লযস্থান শক্রর গৃহ হয়, এবং একটা ক্রুর গ্রহ থাকে, 
তবে সে বিষকন্তা হইবে, তাহার বিষসংসর্গে স্বামী বাচিবে না ॥ ১॥ 
অপিচ, শনি মঙ্গল বা রবিবারে, দ্বিতীয়া, সপ্তমী অথবা হ্বাদশী তিথিতে, 
এবং অগশ্লেষা, শতভিষা! কিম্বা কৃত্তিকা নক্ষত্রে যে কন্যা জন্মে, তাহাকে 
বিষকন্যা বলিয়া জানিবে। তাহার বিষপংসর্গে পুরুষ বাঁচিবে না ॥ ২॥ 


৭৪ জীবন-শিক্ষা | 


এই বিষকন্তা সর্ধাঙগসুন্দরী হইলেও তাহার সংসর্গে পুরুষ অকালে 
কালকলে পতিত হইবে । সামুদ্রিক শান্ত্রেও আছে-_ 
“্যদঙ্গং নাভিবাঞ্থস্তি মশকা বা জলায়ুকাঃ | 
মক্ষিকাশ্চ স্ত্রিয তাং বৈ নোপগচ্ছেৎ কদাচন ॥ 
যন্.্রতেজসা ভৌমা! ঘ্রিযন্তে চ মহীলতাঃ। 
পিপালিকাশ্চ কীটাশ্চ তাং নারীং বিষবৎ ত্যজেৎ॥ 
অর্থ_যে স্ত্রীর শরীরে মশা ভৌক বা মাছিতে না ধরে, তাহাকে 
পরত্যিগ করিবে। এবং যে স্ত্রীর প্রত্রাবের তেজে কেঁচুয়া পিপ়া ও 
অপরাপর কীট মরিয়! যায়, সেই স্ত্রীর কোনরূপ সংসর্গ করিবে না। 
বিষ কন্ঠার- উক্তবিধ বিষকন্ঠার মারণী শক্তি আছে ইহা নিশ্চয় 
প্রতিকার। জানিয়াই চন্তরগুপ্রের নিধনার্থ মহানন্দের মন্ত্ি রাক্ষস কর্তীক, 
পরমস্থন্দরী বিষকন্া প্রেরিতা হইয়াছিল। মুদ্রারাক্ষসে ইহার জাজ্বল্যমান 
প্রনাণ পাওয়া যায় । 
উক্তরূপে বিষকন্তার পরীক্ষা করা বর্তমান সমাজে দুরূহ ব্যাপার, 
অথচ জীবন সকলেরই প্রার্থনীয়, মরণ কাহারই অভিলধিত নহে, ইহা 
নিশ্চয় করিয়াই ত্রিকালদর্শী লোকহিতৈষী আধ্য খধিগণ, সংক্রামক 
বিষদোষ হইতে মান বদিগকে রক্ষা করিবার জন্তই বালিকা! বিবাহের 
ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। 
বালিকাবস্থায় বিবাহ হইলে পূর্বোক্ত বিষদোষ সংক্রামণের সম্ভাবনা 
থাকে না, যেমন অবিপক অজাতসার বিষতরুর বিষ ভক্ষণে কথঞ্চিৎ ক্লেশ 
হইতে পারে বটে, কিন্তু উক্ত বিষভক্ষণে মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। 
দেখা যায় ক্রমশঃ অল্প পরিমাণ হইতে আর্ত করিয়া পরে অধিক পরিমাণে 
অহিফেন সেবিত অভ্যাস প্রযুক্ত ভক্ষণকারীকে মারিতে পারে না। 
সেই প্রকার, যে বালিকার শরীরে বিষের অস্কুর মাত্রের উদ্গম হইয়াছে, 
সেই নববিবাহিভা! বালিকা-বধূর সংসর্গে শ্বশুর, দেবর অথবা স্বামী বিষ 
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দৌষে আক্রান্ত হইতে পারে না। 

প্রাচীন কালের ব্যবহারও এইরূপ ছিল। পূর্ববঙ্গে এখনও স্থান- 
.বিশেষে ,উক্ত ব্যবহার দৃষ্ট হয়। নববিবাহিতা বলিকাবধূ পতিগৃছে 
আসিরা কিছুদিন কাহারও সহিত কথা কহে না, পুভ্রবধূও 
কন্ঠান মত শাশুড়ীর নিকটেই থাকে, শাশুড়ীর কাছেই শয়ন করে, 
রজঃ প্রবৃত্তির পূর্বে পতিশব্যায় যায় না। এবং শ্বশুর শাশুড়ীর পান 
প্র্লনের জল আনিয়া দেয়, গৃহ লেপন, পাকপাত্র মার্জন, হরিত্রাঁ 
সর্ষপ'দি পেবণ, শাশুড়ীর সহিত একত্র রন্ধন, ইত্যাদি গৃহকর্্ণ কবিরা 
থাকে । রন্ধনান্তে পতিপ্রভ্তিকে পরিবেশন করে। পতির উচ্ছিষ্ট 
ভোজন করে, পতিপ্রভৃতির বস্ত্র প্রক্ষালন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত 
পুনব্বার অপরাহ্ছে অঙ্গনংলগ্নে শারীরিক-উদ্মা বন্ত্রে সংযোজিত করির। 
যথাস্থানে সজ্জিত ভাবে স্থাপন করে। 

এইরূপে বস্ত্রাদির সংস্পশ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসর্গে নিজের অস্কুরিত 
দৈহিক বিষ, পতিপ্রভৃতির শরীরে সংক্রান্ত হইয়৷ ক্রমে স্থাম্ম্য লাভ 
করে, তখন আর কাহাবও বিকৃতি জন্মায় না। গুত্যুত পরস্পর 
সংসর্গে শরীরগত দোষ সামঞ্জগ্তই লাভ করে। এই প্রকার প্রথমে অল্লে 
অন্ে সহিয্া অভ্যন্ত হইলে, পরে গুরুতর সংসর্গেও অনিষ্টের সম্ভাবনা 
থাকে না । পরস্ত অহিফেনের স্তায়, অত্যন্তব্যক্তির পুষ্টিই সাধন করে। 

মানব শরীরগত তাড়িত বা উন্মা স্বভাবতঃ ইতস্ততঃ সর্বদা বিচ্ছুরিত 
তইয়া থাকে কিন্তু আলাপ গাত্রম্পর্শাদি সংসর্গে পাপ নামক দৈহিক বিষ 
উক্ত তাড়িত-প্রবাহের সহিত একের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রান্ত 
হয়, ইহা পপ্রায়শ্চিত্ব বিবেকে” পতিতসংসর্গ প্রকরণে ছাগলেয় প্রভৃতি 
_মহমিগণ স্ছুট ভাবেই বুঝাইয়! দিয়াছেন। * 


* যথা, “আলাপাৎ” হতযাদি পবন “লংনগশাক্ততে” যাহ। প্রকচিত হইয়াছে। 
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সামরিক- অতএব দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্বে পত্রীর সহিত গুরুতর সংসর্গ 
ব্ষকন্ত। করিবে না। বিশেষতঃ পনিরযসিন্ু” গ্রন্থে বম এই বিষয়ে 
বিশেষরূপে সাবধান করিয়া! গিয়াছেন। 
যথা-_“প্রাগ্রজোদরশনাৎ পত্রীং নেয়াৎ, গত্বা পতত্যধঃ | 
বৃথাকারেণ শুক্রস্ত ব্রহ্গহত্যামবাপু,য়াৎ ॥” 
অর্থ__রজঃপ্রবৃত্তির পূর্ব পত্রীর সহবাস করিবে না, তাহাতে শুক্রের 
বার্থক্ষর প্রযুক্ত ব্রহ্মত্যা, অর্থাৎ ব্রহ্ম-আত্মা আত্মহত্যা করা হয়, যে মূরখের! 
অশাস্ত্রীয় অবৈধভাবে এবং অতিরিক্ত পরিমাণে শুক্রক্ষয় করে, তাহাদের 
মস্তিফরোগ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ শ্নাযুদৌর্ববল্য, মন্দাগ্সি, গ্রস্থিবাত, 
ভ্রনি, প্রমেহ, এবং রাজযক্ষ্প্রভৃতি মারাম্মক অচিকিৎস্ত ব্যাধি অনিবাধ্য, 
স্থৃতরাং অল্লাযুও ঞধুব সত্য। এবং সেই পশুপ্ররতি পুরুষের পুত্র কন্তা- 
গণও ব্যাধিগ্রস্ত ও অল্লায়ু হইবে, ইহা নিশ্চিত । 
কিন্তু রজোনিঃআরাবের পরে স্বানাদিদ্বার! বিশুদ্ধ হইলে যথাশাস্ত 
গুরুতর সংসর্গেও পত্রীর শরীরগত সঞ্চিত দোষে ভর্তা আক্রান্ত হইবে না। 
এ বিষয় মন্থু কহিয়াছেনঃ__ ূ | 
প্রিয়: পবিত্রমতুলং নৈতা ছুষ্যস্তি কহিচিৎ। 
মাসি মাসি রজস্তস্তা দুষ্কতান্তপকর্ষতি ॥৮ 
অর্থ__প্রতি মাসেই রজঃম্রাবের সহিত স্ত্রীদিগের দৈহিক সঞ্চিত ছুট 
তাড়িত দোষ সকল অপশ্যত হইয়া যায়, তখন তাহাদের শরীর নির্দোষ হয়। 
কিস্তষে তিনদিন রজে৷ নিবৃত্তি না হয়, সেই তিন দিন তাহাদের 
শশীর হইতে এমনই বিষাক্ততাড়িত চতুদ্দিগে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে 
বে, তাহা মানব শরীরে এবং বন্ত্রাদিতে সংক্রামিত হইয়া তাহা 
দু'ঘত করে। 
পরাশর বলেন_- 
“প্রথমে২হনি চাগালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী। 


সাগয়িকবিষকল্া । ৭৩ 


তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেহনি শুধ্যতি 0” ( ৭1১৮) 
অর্থ__নারী রজন্বলার প্রথম দিনে চাগডালীর ( ডোম) স্তায়, দ্বিতীয় 
দিনে ব্বক্ষহত্যাকারিণীর মত, তৃতীয় দিনে রজকীর মত অশ্পৃত্তা, আর 
চতুর্থ দিনে স্নানের পরে ম্পর্শাদিতে শুদ্ধ! জানিবে। 
রজস্বলা সম্বন্ধে খধিগণ এত কঠিন শাসন করিয়া গিয়াছেন যে, 
তাহাদিগকে স্পর্শ করা ৩ দূরে থাকুক, দুষিত তাড়িত সংক্রামণের ভয়ে, 
তাহাদের দর্শন ও কথাশ্রবণ পর্য্যন্ত করিবে না বলিয়াছেন-_- 
যাজ্ঞবন্ধ্য ধাষি বলেন_-( মদনপারিজাতে স্কন্দপুরাণ ) 
স্ত্রী ধর্দিণী ত্রিরাত্রন্ত স্বমুখং নৈব দশয়েৎ। 
স্ববাক্যং শ্রাবয়েন্নাপি যাবৎ স্নানান্নশুধ্যতি ॥৮ 
অর্থ__রজন্বলা স্ত্রী চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া শুচি না হইতে অপর 
কাহাকেও নিজের মুখ পর্য্যন্ত দেখাইবে না, নিজের কথা পর্য্যন্ত অপরকে 
শুনাইবে না,ম্পর্শ তদূরের কথা। কেবল লঙ্জিতা হইয়া গৃহকোণে 
বসিয়া থাকিবে, এইরূপ সাবধানে এই কয়েকদিন কাটাইবে। 
মন বলেন__ 
“নোপগচ্ছেৎ প্রমত্তোহপি স্তি়মার্তবদর্শনে । 
সমানশয়নে চৈব ন শয়ীত তয়া সহ ॥ 
রজসাভিপ্ন,তাং নারীং নরস্ত হাপগচ্ছতঃ। 
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষরাদুশ্চৈব টা ॥ 
তাং বিবঞ্জয়তস্তস্ত রজসা সমভিপ্নতাং 
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষুরাযুশ্চৈব তে 0৮ (818*__৪২) 
অর্থ__নিতাস্ত মূর্খ_উন্মত্তও রজন্বলা নারীর সমীপে গমন, তাহার 
সহিত একত্র শয়ন করিবে না। যেব্যক্তি রজস্বলা নারীর নিকটেও যায় 
(স্পশ করা ত দুরের কথা) তাহার বুদ্ধি, বাস্তি, বল, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি 
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এবং আযুঃ ক্ষয় হয়। 
আর যে ব্যক্তি রজস্বলাকে সর্বতোভাবে বর্জন করে, অর্থাৎ তাহার 
দর্শন করে না, কথা শোনে না, তাহার বুদ্ধি, কাপ্তি, বল, দৃষ্টশত্তি ও 
আঘু বুদ্ধি হয়। * 
ব্যাস সংহিতা-_ 
“ রজোদর্শনতো দোষাৎ সর্বমেৰ পরিত্যজেৎ। 
সর্ব্বৈরলক্ষিতা শীন্রং লজ্জিতাত্তগৃর্হে বসেৎ ॥ 
একাম্বরাবৃতা দীন! শ্নানালঙ্কারবঞ্জিতা। 
মৌনিন্যধোমুখী চক্ষুঃ-পাণি-পান্তিরচঞ্চলা ॥” (৩1৩৭1) 
অর্থ_স্ত্রীলোকেরা খতুমতী হইলে দোষ-সংক্রামণের আশঙ্কায় গৃ্ক 
পাকাদি কোন:কার্ধ্য কর্ম করিবে না। রজন্বলা! হইয়াছে বুঝিতে পারিলে 
তখনই তাড়াতাড়ি কেহ তাহাকে না দেখিতে পায়, এরূপ ভাবে লজ্জায় 
গৃহকোণে বসিয়া থাকিবে, এবং ছুঃখিনীর মত এক খানা কাপড় পরিবে, 
স্নান করিবে না, অলঙ্কার পরিবে না, কাহারও সহিত কথা কহিবে না, 
কাহারও দিকে তাকাইবে না, এবং কোথাও আন! গোনা করিবে না। 
মনত বলেন-_(৫1৮৫) | 
“ দিবাকীততিসুদক্যাঞ্চ পতিতং সুতিকাস্তখা। 
শবং তংস্পৃষ্টিনঞচব ম্পষ্1 ্নানেন শুধ্যতি ॥” 
অর্থ__চণ্ডাল, রজস্বলা, পতিত, স্থতিকা', মন্ুষ্যশব এবং মনুষ্যশবকে 
যে স্পর্শ করিয়াছে, ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে সবস্ন্নান করিলে শুচি 
হইবে, অন্তথা শুচি হইবে না। 


“চণ্ডালশ্চ বরাহস্চ কুকুটঃ শ্বা তখৈবচ। 
রঙস্বল! চ ষণ্ডশ্চ নেক্ষেররশ্রতো দ্বিজান্‌।৮” মন্থু। ৩। ২৩৯ ॥ 
রা 188184888787554 2 নিত 
* ণরজন্বলাং প্রাপ্ুবচে। নগসানিয়তাকুনং ॥  দৃষ্টাঘুস্তেগসাং হানিরধধ্ঘশ্চ 
ততো! ভবেৎ 4” (হুশ্রত, চিকিৎদিত) ২৪ অধ্যায় )। 
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অর্থ_চগ্ডাল শূকর, কুকুট কুকুর রজস্বলাস্ত্রী এবং ক্রীবদিগকে 
আহারের সময় দর্শন করিবে না। 

সুশ্রতাচাধ্য বলেন-- 

“ দর্ভসংস্তরশায়িনী করতলশরাবপর্ণান্যতমভোজিনী ।৮ 
শরীর। ২। ২৪ 

_. অর্থ__রজন্বলাবস্থায় কামিনীগণ, কুশী প্রভৃতির কটে, (চাটাই ) 
শরন করিবে, কেন ন! সর্বদা ব্যবহার্য শয্যায় শরন করিলে সেই দূষিত 
শব্যা পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং করতলে বা মৃত্বিকার সরায় আহার 
করিবে, অন্যথা সর্বদা ব্যবহার্য তৈজসাদিতে ভোজন করিলে সেই দূধিত- 
পাত্র পরিত্যাগ করিতে হয় অন্তথা যে ব্যক্তি এ পাত্রে আহার করিবে 
তাহার দৃষ্টিহানি ইত্যাদি অপকার হইবে। 

উক্ত রজন্বল! বা! চণ্ডালাদির স্পর্শ প্রভৃতি যে কোন সংসর্গই হউক 
না কেন? সমস্তই সংক্রামক-দোষ-হুষ্ট, এজন্যই খধিগণ এত সাবধান 
করিয়া গিয়াছেন। 

অতএব রজস্বলা সম্বন্ধে খধিগণের এই উপদেশ উপপন্ন হইতেছে 
যে__রজঃপ্রবৃত্তির পর তিন দিন কুলন্ত্রীগণ তাৎকালিকী বিষকন্া হইবে, 
সে জন্য তাহারা অতিশয় সন্তর্পণে থাকিবে, কাহাকেও স্পর্শ করিবে 
না, কাহারও সহিত বাক্যালাপ, হাস্ত পরিহাস করিবে না, তৈজস পাত্রে 
আহার করিবে না । মুশুয়পাত্রে বা কদলীপত্রে আহার করিয়া 
তাহা ফেলিয়া দিবে, খষ্টায়, পালঙ্কে, উত্তম শয্যায় শয়ন করিবে না, 
সামান্ত শয্যায় ত্রিরান্র শয়ন করিয়া! পরে তাহা! ফেলিয়া দিবে, গৃহকোণে 
ভিন্ন কাহারও দৃষ্টি পথে থাকিবে না, অপরের বস্ত্রাদিতে নিজের বিষ বন্ত্র * 
যদি দৈবাৎ সংযুক্ত হয়, তবে তাহা রজক দ্বারা ধৌত করিয়া পরে ব্যবহার 

* যে বগলে রজন্বল। হয় এ বস্ত্রকে স্ত্রীলোকের বিষ ক!গড় বলে। 
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করিবে। যদি দৈবাৎ রজন্বলা স্ত্রী অপরকে স্পর্শ করে, তবে ততক্ষণীৎ 
পরিহিত বস্ত্র সহিত স্নান করিয়া তুলসীর জল স্পর্শ ও বিষু পাদোদক পান 
করিবে, তবেই রজম্বলা স্ত্রীশরীর হইতে সংক্রামিত দোষরাশি হইতে বিমুক্ত 
হইবে। 
ইহার অন্তথা আচরণে ও গুরুতর সংসর্গে মানবগণ তাহাদের দৈহিক 
বিষাক্ত তাড়িতে অভিভূত হইয়৷ দিন দিন ছুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত 
হইবে, শরীর, মন ও চক্ষু নিন্ডেজ হইবে চস্মা পরিতে 
হইবে, মস্তিষ্কে দোষ জন্সিবে, এবং ব়ালাসংবরণ করিবে। 
অতএব পূর্বোক্ত খষিবাক্য দ্বারা ইহাই প্রমাণিত ও অনুমিত হইল 
যে, সকল নারীই বিষধরী, তাহাদের শরীরে প্রচ্ছন্নভাবে রোগ-জননী ও 
মারণীশক্তি, অর্থাৎ বিষবিশেষ অবস্থিত থাকে । * 
মানব শরীরে দ্বাদশ প্রকার বিষাক্ত পদার্থ অবস্থিত আছে। ইহ! 
মন্থু ও অত্রি বলেন__ | 
“বসা শুক্রমস্থঙ্‌ মজ্জা-মূত্র-বিট্-গ্রাণ-কর্ণবিট্‌। 
শ্লেশ্াশ্রদুষিকাঃ শ্বেদো দ্বাদশৈতে মলা নৃশাং ॥৮ (৫1১৩৫1৩২) 
অর্থ-_বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, নাসিকামল, কর্ণমল, 
শ্লেম্মা, চক্ষুরজল, চক্ষুরমল, এবং ঘন, এই ছ্বাদশবিধ মল-_বিষবিশেষ, 
মনুষ্যদেহে বর্তমান জানিবে। 
উক্ত দ্বাদশবিধ বিষ, নারী শরীরেও নিশ্চয়ই আছে, বিশেষতঃ 


* অনেকানেক পুরুষও [বিষধর আছ, যাহাদের সংলর্গে দুই, তিন, চারিটী পত্ধী 
পধ্যস্ত রূগ্র; ব। অকালে কালকবলিত। হইয়। থাকে । পুরুষের শারীরিক বিষ 
দোষট! পঁচিশ বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্যান্ত উপচিত হইতে থাকে, অতএব পুরুষের 
বিব।ছ ত্রিশ বংসর মধোই কর্তবা, নচেৎ ব্রিংপৎ বর্ষের অধিক বরক্ক পুরুষের বিষ- 
সংসর্গে বালিকাবধূ বিপদ্গ! হইবার সম্ভব । * 
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রজস্বলা স্ত্রীর বিষদোষ এমনই সংক্রামক যে, তাহা চিন্তা করিলেও খষি- 
গণের দূরদশিতা বিষয়ে বিশ্মিত হইতে হয় । তাহার দৃষ্টান্ত এই__ 
য্ষি কোনও রজন্বলা স্ত্রীর জর হয়, তবে তাহার ন্নান করা বৈস্ব- 
শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এস্থলে তাহার শুদ্ধতা সম্পাদনের উপা় কি? তহছত্বরে 
উশনা খষি বলেন 
“জরাভিভূতা যা নারী রজসা চ পরিপ্নতা 
কথং তন্তা ভবেচ্ছৌচং শুদ্ধিঃ স্তাৎ কেন কর্র্শা ॥ 
চতুর্থেংহনি সংপ্রাপ্ডে ম্পৃশেদন্যা তু তাং স্ত্িয়ং। 
সা সচেলাবগাহ্াপঃ স্বাত্বা চৈব পুনঃ ম্পৃশেৎ ॥ 
দশ-দ্বাদশকৃত্বো বা অ পুনঃ পুন 
অস্তে চ বাসসাং ত্যাগন্তঁতঃ শুদ্ধা ভবেতৃ, সা ॥” 
( পরাশর ভাষ্যে ৭ম অধ্যায় ) 
অর্থ__অরাভিভূতা নারী রন্থালা হইলে তাহার গুদ্ধির উপায় এই 
যে, খাতুর চতুর্থ দিনে উত্তুস্রজস্বলা স্ত্রীকে অপর কোনও স্ত্রীলোক স্পর্শ 
করিবে সে সবস্ত্র নান করিবে, পুনর্বার সেই রজস্বলাকে স্পর্শ করিবে, সে 
আবার স্নান করিবে, হস্তপদদ ও মুখ প্রক্ষালন করিবে, এইরূপে দশবার 
বারবার স্পর্শ করিলে রজন্বালার শরীরগত দোষ, পুনঃ পুনঃ যে স্পর্শ করি- 
যাছে তাহার শরীরে সংক্রামিত হইবে, তখন সেই রজস্বলা বিনা স্নানে, কেবল 
বস্বমাত্র ত্যাগ করিলেই শুদ্ধ হইবে। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে স্ত্রীশরীরে 
কি ভয়ানক সংক্রামক দৌষ থাকে । 
অতএর যদি মানব, নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া স্খশাস্তিতে 
থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্ফুট ভাবে বিষবেগ 
উচ্ছলিত হইয়া উঠিলে বয়োধিকা কন্তার পাণি-পীড়ন করিবে না। পরস্ধ 
উক্রূপ ঘর্মাদিবিষের করাল কবল হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার নিমিত্ত, বিষ 
প্রচ্ছন্নভাবে অস্কুরাবস্থায় থাকিতে থাকিতে বালিকাবস্থায়ই পরিণয় করিবে। 
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এজন্য লোক-হিতার্থে, ত্রিকালজ্ঞ আর্ধ্যকুলাবতংদ অনেকানেক 
ধর্দতত্বজ্ঞ ও শরীরতত্বজ্ঞ খধিগণ, সমস্বরে কহিয়! গিয়াছেন যে, অষ্টম, 
নবম ও দশম বর্ষব্স্কা বালিকারই বিবাহ স্ুপ্রশস্ত । দৃষ্টরজ্থা উত্ভি্- 
যৌবন! যুবতির বিবাহ পুনঃ পুনঃ মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। 

এই প্রকারে বালিকা-বিবাহ সম্যগ্রূপে যুক্তিযুক্ত, ধর্্মূলক ও 
বিজ্ঞান প্রস্থত কি না__ইহা চিন্তাশীল মনীষি-মহোদয়গণের বিচাধ্য্য। 
বালিক। বিবাহে কেহ কেহ বালিকাবিবাহের অন্যরূপ কারণ নির্দেশ 

মতাত্তর। করেন, তাহা এই-_ 

পুষ্পবতী অবস্থায় যোষিদ্গণে মানসিক চাঞ্চল্য অতিশয় প্রবল 
হয়, তখন চাঞ্চল্য স্তম্ভিত করিয়া ধ্যযাবলম্বন করিতে প্রায়ই তাহারা 
সমর্থ হয় না, সুতরাং সেই অবস্থায় উউপথবস্তিনী হইয়। পিতৃকুল কলুষিত 
করিতে পারে, অতএব রজঃ প্রবৃত্তির, পূর্বেই কন্তাকে পাত্রসাৎ করা 
উচিত। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী গ্রন্থের প্রণম তরল্গে জ্ঞান-ভাত্যে ভগবান্‌ 
শঙ্কর এই মতের পোষণ করিয়াছেন। (৯) যদিও বিবিধ অনিবার্য 
প্রতিবন্কতেতু ইচ্ছা সত্তেও পুষ্পিতা .কামিনী উৎপথবর্তিনী না হইতে 
পারে, কিন্তু প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অস্বাভাবিক উপায়ে নিজেরই আর্তৰ 
জরাষুতে নিহিত হইয়া, হংসের অসংযোগেও হংসীর অসার ডিম্বের মত, 
সর্প, বুশ্চিক ও কুম্মাগ্ডাকার প্রভৃতি বিরত প্রসব জন্মাইতে পারে, ইহ! 
নিতান্ত জুগ্গ্ণার্থ। এইরূপ ঘটনা এখনও শ্রুতি গোচরে উপস্থিত হয়। 

এই হেতু পুষ্পবতী হইবার পূর্বেই অষ্টম নবম খর্ষে কন্ঠাঁকে 
পাত্রসাৎ করিবে। উক্তরূপে অপ্রাককৃতিক গর্ভের বিষয় শারীরতত্ববিদ্‌ 


(*) “রজন্বাল চ য। নারী বিশুদ্ধ পঞ্চমে দিনে। 
গীড়িত। ক।মব(ণেন ততঃ পুরুষমীহতে ॥* 


বালিক। বিবাহে মতান্তর । ৭৯ 


.ভগবান্‌ স্ুঙ্রতাচা্ধ্য, শারীরস্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, কারণ নির্দেশ 
পূর্বক উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। * 
অণ্রর কেই কেহ বালিকা বিবাহের এইরূপ যুক্তি নির্দেশ করেন, 
তাহা এইঃ_ 
বালিকাবস্থায় বিবাহ হইলে, বধূকে শিক্ষাদ্ারা স্বগঠিত করিয়া 
শ্বশুর-কুলের অবস্থান্তুরূপ-স্বভাবা করিয়া লইতে পারা যায়। তাহাতে 
চিরজীবন স্থথে ও স্বচ্ছন্দে গৃহকৃতা সুচারুরূপে নির্ববাহ করিয়! বধূমাত। 
গৃহলক্ী হইতে পারেন। অন্যথা, সেই বধূ যদ্দি ধনিলৌকের আদরিণী 
কন্তা হয়, আর দাস দাঁনী দ্বারা স্নেবিতা হইয়! থাকে, গার্হস্থ্য কর্ম, দাস 
দাসীর কর্ম বলিয়া মনে ধারণা কর্মে, রন্ধন, পাচক ব্রাহ্মণের কার্ধ্য বলিয়া 
-স্কার জন্মায়, কেবল কার্পেট /বোনা, উপন্যাস পাঠ, গাত্রমার্জন, কেশ- 
প্রসাধন, অঙ্গরাগ, অলঙ্কার ধারণ/দিনের মধ্যে ছুই তিনবার পরিধেয় বস্ত্র ও 
-সহ্ুঞ্চলিকা পরিবর্তন ইত্যাদ্রিই অবশ্ঠ কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্থির করে, 
তবে সেই বয়োধিকা যুবতি বন্যা বৌমা! না হইয়া, জেঠাই মা” রূপে 
মধাবিত্ত আর্ধ্য-চরিত্রে গঠিত শ্বশুরের গৃহে আসিয়া সত্য সত্যই মুন্রী লক্ষ্মী 
প্রতিমার মত কেবল গৃহের শোভাই বৃদ্ধি করিবে । সেই বধূর দ্বারা 


* যদ। নাধ্য।বুপেয়াতাং বৃযস্তস্তে কথঞন। 
মুঞন্থোী শুক্রমন্যোহগ্বমনন্বিস্তত্র জায়তে ॥ 
্বতুদ্বাতা তু য। নারী স্বপ্পে মৈথুন মাচরেৎ। 
আর্তবং বাযুরাদার কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি॥ 
মনি মাসি বিবদ্ধেত গর্ভিন্য! গর্ভলক্ষণং । 
কললং জাগতে তন্তা বর্জিতং পৈতৃকৈগড গৈঃ ॥ 
সর্প বৃশ্চিক-কুম্মাগু-বিকৃতাকৃতয়শ্চ যে। 
"গরভান্তে তে স্রিয়াশ্চৈব জেয়াঃ পাপকৃভ। ভূশং ॥” 







৮০ জীবন-শিক্ষা | 


স্বামীর যে কিরূপ গার্হস্থ ধর্মের আনুকূল্য হইবে, তাহা মনীষি-মাত্রেরই 
অনুমেয়, পরস্ত চিরজীবন দুঃখ ও অশান্তিতেই যাইবে, দাম্পত্যপ্রণয় ত 
সুদূর-পরাহত, এ জঙ্যই বালিকা বিবাহ যুক্তিযুক্ত | 

বালিক! বিবাহে এখন অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যে সকল অনার্ধ্য জাতি 
অনাধা তি রজন্বলা সম্বন্ধে এত বাদ বিচার করে না, তাহাদিগকেও ত স্বস্থ 
দীর্ঘজীবী দেখা যায়, কথা সতা, কিন্তু ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, 
কাহার শরীর কি জাতীয় উপাদানে গঠিত, যাহাদদের আহার রজোগ্প 
ও তমোগুণ বর্ধক, যাহারা পিতৃপিতামহাদি অসংখ্য পুরুষ ক্রমে অমেধ্য 
লগ্ন পলাওু, কুকুট-মাংদ ও গো-মাংসাদি আধ্যবিগহিত বস্ত ভোজন 
করিয়া আসিতেছে, তাহাদের শরীরে জং ও তমোগ্ুণের উত্তেজক অপবিত্র 
সংসর্গ বরং হিতকরই হইবে, অহিংকর হইতে পারে না। পরস্থ 
রজন্তমোগুণ-প্রধান শরীরে সাত্বিক সংসদ বা সাত্বিক আহারই অপকারের 
কারণ হয়। যেমন হবিষ্যাক্স বা ফল 'ম্লাদি অতি পবিত্র আহার, 
সাত্বিক প্রকৃতি লোকের বল পুষ্ট বৃদ্ধি করে, কিন্তু একটা ব্যাপ্রকে যদি 
এই হবিষ্যান্ন বা ফল মূলাদি নিয়মিত আহা'র করান যায়, তবে সেই নিত্য 
আমমাংসাশী ব্যাঘ্বের ব্যাপ্রত্বই থার্কিবে না, সে ক্রমশই ছুর্ধল হইয়া! 
পড়িবে, এই রূপে ছুই তিন পুরুষ পরে ধর ব্যান্ত্ের শিশু বিড়ালে পরিণত 
হইয়া বন্য মহিষ বা! ভীষণ হরিণ বধে অসমর্থ হইয়া গৃহস্থের বাড়ীর উন্দুরটা 
ছু'চাটাকে যাবৎ মারিতে পারিবে। কিন্তু সে যদি নিজের বংশানুরূপ কাচা 
বা পচামাংস খাইতে পায়, তবে যে ভয়ঙ্কর ব্যাত্র সে ভয়ঙ্কর ব্যাপ্রই 
থাকিবে । আরও মনেকর, দ্বৃত বস্তটা পরম পবিত্র ও আহু্ববর্ধক, ইহা শ্রুতি 
সিদ্ধ বটে, কিস্তৃপ্রী ত্বৃত যদি নিয়মিতরূপে একটি কুক্ধুরে খায়, তবে 
ষন্মাসের মধ্যেই সেই কুকুরটি রোমস্থলিত ও অস্থিচর্্মাবশিষ্ট হইয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর দূষিত পৃতি ছরগন্ধ মলমৃত্রাদি ভোজনে হষ্ট, 


বালিক। বিবাহে অনার্য জাতি । ৮১ 


পুষ্ট, "ও বলিষ্ঠ হয়। কেন না কুকুরের শরীর পুরুষানুক্রমে এ জাতীয় 
উপাদানেই গঠিত। শুনা যার +মগ্জাতিরা স্বৃতস্পর্শ করিলে হস্ত প্রক্ষালন 
-করেআচর গলিত মত্ত মাংস অতি উপাদেয়রূপে ভক্ষণ করে; ইহা বিচিত্র 
নহে। অতএব অনার্ধ্য সম্বন্ধে উক্ত প্রশ্নই উখিত হইতে পারে না। অথবা, 
আধ্্য শাস্ত্র অনার্ধ্য ব্যবহারের জন্ত দায়ী নহে। সম্ভবতঃ দেশ, ক'ল 
ও পাত্র অনুসারে রজস্বলার স্পর্শাদি সম্বন্ধে অনার্য শাস্ত্রে কোন না 
কোন বিধান থাকিতে পারে, তাহা এস্কানে অনালোচ্য | 
কন্ঠার ফল কথা -আর্ধ্য খষিরা মানবের হিতার্থে এত পুঙ্থান্তপুঙ্খ বিচ" 
সম্ব্ধ। করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা অনার্ধোরা শুনিলে বিশ্মন-বিমঢ় হয়। 
আর্ধাশান্ত্রে পতি-পত্থীর একাঙ্গীভূত সম্বন্ধ । পতির দেহার্দভাগিনী পরী, 
পত্রীর দেহার্দভাগী পতি, ছুই দরঁহের একতা৷ ভাব মন্ত্রশক্তিতে নিষ্পন্ন 
হয়। তাই বিবাহের মন্ত্রে কর্ণিতি আছে (* )৭যে তোমার প্রাণ, সেই 
স্হস্রার প্রাণ» যে তোমার হ্র”/সই আমার হৃদয়” ইত্যাদি । 
আর্ধ্য শাস্ত্রে কথিত ত্টাছে, বর নিজ গোত্রের নিজ প্রবরেব ৪ 
মাতামহগোত্রের কন্তা (১) বিবাহ করিবে না, যদি করে, তবে সেই 
কন্ঠার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র, চগ্ডালের স্তায় নৃশংস ছট্টপ্রকৃতি হইবে । কেন 
না, স্বগোত্রের ও স্বপ্রবরের রক্তসংজবে বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন পুত্র জান্ম 
ইহা বস্তর স্বভাব, যেমন হবিদ্র ও চূর্ণ মিলিত হইলে রক্তিমার 














(+) যদেতৎ হৃদয়ং তৰ তান্ত হৃদয়ং মম) বদিদং দয মম ত্দ্্ হৃদযং 
ভব” । ইতাদি। 
(১) শ্সষান-গোত্র-প্রবরাং সমৃদ্গাহাপগমা চ। 
তচ্কামুৎপাদা চাগুালং প্রাঙ্গাদের হীধতে 8 (আগপন্তম্ব ) 
অসবর্ণা চষা মাতৃরসাগাত্রা চ যা পিত্ৃঃ। 
স। প্রশস্ত! দ্বিঙ্গাতীন।ং ছ্বারকর্্পি মৈথুনে” ॥ (মনু-শতাতপ ) 





৮২ জীবন-শিক্ষ। | 


উৎপন্তি হওয়া বস্তর স্বভাব, ইহাও তদ্রপ। এবং বিবাহ কর্তাও ্রাঙ্গণয 
সব্বগুণ হারাইয় পশু-প্ররুতি হইবে। 
এমন কি? বিবাহ সন্বন্ধেনিজ অপেক্ষায় পিতৃপক্ষে সপ্তম, ও 
মাতৃপক্ষে পঞ্চম, পিতৃ বন্ধু-_পিতার পিসতুত ভাই, মাসতৃত ভাই, মাতুল 
ভাই । মাত বন্ধু-_মাতার মাসতুত ভাই, পিসতুত ভাই, ও মাতুল ভাই। 
এবং আত্মবন্ধু-_নিজের পিসতুত ভাই, মাসভুত ভাই, মাতুল ভাই প্রস্ততি 
পুর'ষ বর্জনীয়, উহাদের কন্তা বিবাহ করা অতি নিষিদ্ধ *। পৈঠীনসী খষি 
অন্তথপক্ষে ত্রিগোত্র বাবভিতা কন্ঠার পাণিগ্রভণের বাবস্কা দিয়াছেন । এ 
জন্যই সমাজে এখনও বিবাহে “সম্বন্ধ” শবের প্রয়োগ অক্ষর রহিরাছে । 
স্বন্ধ-অর্থে সংসর্গ, যথা--এই বস্তার সহিত এ বরের “সম্বন্ধ” হইতে 
পারে, অথবা পারে না” ইত্যাদি । 
মন্ত্র বলেন__ ৃ 

“মতান্তাপি সমৃদ্ধানি, গোইজ২ধ্ন-ান্াতঃ। 

সত্ীসন্বন্ধে দশৈতানি রান ॥ 

ভীনক্রিরং নিশ্রুষং নিশ্ভান্দো $রামশোইশসং | 

ক্ষষ্যাময়াব্যপন্মারি-শ্রিত্রিকুষ্ঠি কুলানিচ ॥৮ (৩1৬৭) 

অর্গ_গো, ছাগ, মেষ, ও ধন ধাম্ দ্বারা অতি সমুদ্ধ ও মহাকুল 

সম্বত ভহলেও স্ত্রী সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ শ্লোকোক্ত এই দশটাকুল উপেক্ষা 
করিবি।  যথা_যে কুলে কুলোচিতক্রিয়া ভ্রষ্ট ভইগাছে, যে কুলে 
কেবল কন্তাই জন্মে, পুরুষ জন্মে না, যে কুলে বেধাদি পঠন পাঠন ন নাই, 


* “সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষচ্চ পমীং | 
উদবহেত দ্বিজ্ে। ভাধ্যাং স্য।য়েন বিধিন। নৃপ ॥ 
পিতুঃ পিতুচ স্বহঃ পুর্ধাঃ পিতুমণতু: শ্বহঃ হতা2। 
পিতৃর্মাতৃলপুক্রাশ্চ বিজ্ঞেয়।: পিতৃবান্কাবাঃ॥ 
মাতৃমতুঃ স্ব: পুত্রাঃ মাতুঃ পিতুঃ শব; হতাঃ 


কন্যার সন্ৃন্ধ । ৮৩ 


যে কুলে দেহে বহু রোমুক্ত পুরুষ, অর্শ, রাজবঙ্ষা, অপন্মার ( হিষ্টিরিয়া ) 
শ্বিত্র, এবং কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, এই দশ কুলের কন্তা বিবাহ কখনই 


. কুরিবে না ৩৬-৭) কেন না শী কুলের কন্যার পুভ্রাদিতে সংক্রামক 


দোষে উক্ত সমস্ত দোষই ঘটিরার সম্ভাবনা ॥ 
৬ এত হুদ্্র বিচার কিন্তু দ্বিজাতির পক্ষেই নির্দিষ্ট। তমঃ প্র্কৃতি 
শৃত্রবর্ণের পক্ষে নহে। শূদ্র,“ সমানগোত্রের কন্তাও বিবাহ করিতে 
পাণিবে, তাহাতে তাহাদের অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহাদেরও পিত- 
পক্ষেণ সপ্তম ও মাতৃপক্ষের পঞ্চম পুরুষ ও উপরোক্ত বন্ধু কন্তা বজ্জনীন। 
ত্রিকালজ্ঞ খধিগণ সংসর্গ-শক্তির ও সংক্রামক দোষের বিশেষ অনিষ্ট- 
কারিতা বুঝিয়াই বালিকা বিধাহের খীন্য নির্কিবাদে একতাবলদ্বী হইয়া 
ছিলেন, স্ৃতরাং আমাদেরও তাহা মানিরা চলা উচিত, অন্ঠথা ইহার 
পপিণামে বিষময় ফল আমাদিগকেই/ভোগ করিতে হইবে। 
৯ প্রাচীনেরা কথায় ক কাঁচামাটী কচিবৌ সীচা লক্দীমণি, 
আনিলে জৌঠীহ বে ঘটে ঠনাঠরি 8 


মাতুমাড়লপুলাশ্চ বিজ্ঞেয়। মতৃবান্ধবা। 
আন্মভাত শহঃ পুভ্রঃ আত্মমাতুঃ স্বহুং হতাঃ। 
আত্মমাত,লপু্রশ্চ বিজেয়। আত্মবান্ধবা: ॥” ( উদ্বাহতত্বে নারদ ) 


পঞ্চমোপদেশ। 


নারীগণেও হ্বাস্থাবিধান। 


আর্ধাশাস্ত্ে স্ত্রীগণকে স্ত্রী, যোধিত, অবলা, যোষা, ইত্যাদি অনেক 
আবায় উল্লিখিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে “বিলাসিনী” “অবলা” ধপ্রস্তীপ, 
দশিনী” “বামা” “ভীর” “বামলোচনা,৮ “মুগ্ধ” এবং “প্রগল্ভা” এই 
ক একটা স্ত্ীপর্য্যায়শব্ের অর্থ পর্যযালোচনা করিয়া মৃষ্তিমতী প্রক্কতিদেবীর 
লীলাবৈচিন্র্য দেখাইতে এবং তাহাদের স্বাস্থ্যোপদেশের চেষ্ঠা করা যাইবে ৷ 

পুরুষের পর্য্যার স্থলে দেখাযায় কেবল “মনুষ্য” “মানুষ” “মত্ত” 
“পুরুষ” “মানব” নৃ, এবং “নর” (ই অল্প সংখাক কএকটা নামই উল্লিত 
ভইরাছে, বিলাসী, সবল, প্রতীপদশ্মী, ইনাদি পুরুষের নামের অন্তর্গত 
নতে, উক্ত কএকটা শব পুরুষের সম্বহে প্রয়োগ করিতে হইলে বিশেষণ 
রূপে ব্যবহার করিতে হয়। 5 (৪ 
স্্ীবাচকের কিন্তু স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে ঞ কএকটী শব্দ বিশেষ্য রূপেই 
ঘোগ্ার্থ। * ব্যবহার কর! হয়, অর্থাৎ বিলাসিনী, অবলা বা প্রতাপ, 
দশীনী ইত্যাদি বলিলেই স্ত্রীদিগকে বুঝাইয়া থাকে, ইহার কারণ এই মাত্র 
অমন্থৃতি হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মে প্রীয়ই বিলাসিতা অর্থাৎ হাবভাবাদি, অথবা 
অলঙ্কার বা বেশ বিষ্াস প্রিয়তাদি স্ত্রীলোক দিগের স্বভাব সিদ্ধ, অধিক 
বয়সেও তাহা শিথিল হয় না, এজন্যই স্ত্রীদিগের নামই “বিলাসিনী” হইয়াছে। 

“অবলা” যাহাদের বল নাই, প্রায়ই দেখা যায় স্বভাঁবতঃই স্ত্রীলোকেরা 
পুরুষ অপেক্ষায় দৈহিক বা মানসিক বল হীনা, এজন্যই তাহাদের 
নাম অবলা, । 





* এজন্ঠ লেগক |নরপর[ধ। 


স্রীবাচকের যোগার্ঘ। ৮৫ 


*প্রতীপদর্শিনী” প্রতীপ-_অর্থ প্রতিকুল--বিপরীত- উল্টা, অর্থাৎ 
শ্বভাবতঃই শাস্ত্র বিষয়ে ব! ব্যবহার কার্ধ্ দৃষ্টি মনের গতি বা বুদ্ধি, 
-যাহাদের রিপরীত ভাবেই চলে, অপরে যাহা *না” বলিবে, স্ত্রীলোকের 

তাহা “হা” বলিবে, আর অপরে যে বিষয় “ই” বলিবে, প্রায় স্ত্রীলোকই 
প্রায়ই সে স্থানে “না” বলিবে, এজন্তই স্ত্রীলোকদিগের নাম পপ্রতীপ 
দর্শিনী” ভ্ইয়াছে। উল্টা বুঝে বলিয়াই বোধ হয় খষিগণ নারীগণের 
শাস্তরাধায়নে অধিকার দেন নাই। মন্ছু বলেন-_ 
নারীর শাস্ত্রে “ নাস্তরি স্ত্ীণাং ক্রিম্না মন্ত্ররিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ | 
অনধিকার । নিরিক্জিয়া হামনত্ানচ স্ত্িয়োইনৃতমিতি স্মৃতিঃ ॥৮ (৯। ১৮) 

অর্থ__বেদোস্ত বিধি অনুসারে স্ত্রীজাতির জাত কর্মাদি ক্রিয়া মন্ত্র দ্বান্া 
নিষ্পন্ন হয় না, ইহাই নারী ধর্থের ব্যবস্থা, কেননা ইহাদের ধর্ম প্রমাণ শ্রুতি 
ও স্থৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকার নাই, এজন্তই মন্ত্রোচ্চারণেও অধিকার ন'ই, 
এবং ইহারা মিথ্যাবাক্যের ন্যায় ধঃবকার্ধ্ে অপ্রমাণ। 

আনেন বোঁধং-উক্ত মন্ুবচনের « নিরিজ্ত্িয় ৮ এই শবের 
(কুল্লক ভট্টো্ত ) প্রমাণ অর্থ না করিয়া ইন্দিয়__ অর্থাৎ জিহ্েন্তি 
অর্থ--করিলেই শুসঙ্গত হয়, যে হেতু স্ত্রীগণের (উদাত্ত অনুদাত্ত সমাহার 
ইত্যাদি স্বরে উচ্চারণ দূরের কথা) সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণেরই প্রায় শক্তি কম 
দেখা যায়, প্রাচীনাদের মধ্যে ধাহার! সতী লক্ষ্মী বা সীতার মত সুগ্ধা, তাহ রা 
অনেকেই জিহ্বায় জড়াইয়া জড়াইয়া এ একরকম প্ধর্শ” বলিতে “ধন্ম” ও 
“ বর্ম ” বলিতে » কম্ম ” বলিতেন, লৌকিক কথায় ও « ম্যুনিসিপাল ” 
বলিতে মুন্সিপাল, এগ্রীমেণ্ট, ” বলিতে গিরিমগ্ুল, * ষ্টাম্প ” বলিতে 
ইষ্টান্বর বলেন। এজন্ই স্ত্রীর্দিগকে মন্গু * নিরিক্ট্রিয়” বলিয়াছেন, 
অর্থাৎ সংস্কৃত উচ্চারণের উপযোগী প্রশস্ত জিহ্বব্দরিয়্ তাহাদের নাই, 
তাহারা কঠিন-_বক্র কথ! উচ্চারণ করিতে পারেনা, বক্র কথাকেও সোজা 


৮৬ জীবন-শিক্ষা 


করিয়া করিয়া তাহারা! বলেন। মেধাতিথি কিন্তু নিরিক্জ্িয় শবেব অর্থ 
অসামর্থ্যই করিয়াছেন ॥ 
এই হেতুতেই বোধহয় প্রাচীন কালে সরল প্রাকৃতিক “যোষিদ্ভাষার” 
্থষ্টি হইয়াছিল, যোধিস্তাষায় “ত্রমর”_স্থানে ভমর, “আধ্ধ্যপুত্র” স্থানে 
অজ্জউত্ত, এবং ধন্ম কম্ম ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যায়। 
বেদবাস ও মন্থুরই মত অনুমোদন করেন-_যথা_ 
নিরিন্ধিয়াহ্‌ শান্্রাশ্চ স্ত্িয়োইনৃত মিতি শ্রতিঃ | 
শয্যাসনমলঙ্কার মন্নপানমনার্যাতাং । 
ছুর্বাগ্ভাবং রতিষ্ৈব দদৌ স্ত্রীভাঃ প্রজাপতিঃ ॥ 
€( মহাভা, অন্ধ, ৪০. ১২) 
অর্থ_স্ত্রীজনেরা বিশুদ্ধ বাগিন্ড্িয় রহিত, এজন্যই ইহাদের শাস্বাধি- 
কার নাই, এজন্ত ইহাদের শাস্থাদি পাঠে বা লেখা পড়ায় যন্ত বখা, স্ৃপ্িকর্ত' 
ধা স্ত্রীগণকে কেবল শুয়ে বসে থাকা, ভূষা বিলাসিতা অন্লপাক, পানীয়" 
সাধন, কপটতা, মন্ত্র বিদারক বাকা, এবং গ্রীত, হহাহ দরাছালেন_। 
লেখা পড়ার অধিকার দেন নাই। কিন্তু তথাপি যদি বিধির অনভিপ্রায়েও 
যোষিদ্গণ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া অনধিকার শাস্ত্র চচ্চা করে, তবে তাহার 
ফল ভাল হইবে না, মনে করুন- কোনও প্রতীপদশিনী খবরের কাগজে 
পড়িলেন যে, « একজন সাহেব বলিয়াছেন হিন্দুদের ভগবদ্গীতা কেতাঁব, 
খানা ভাল, আধ্যান্ত্রিক ভাব পূর্ণ ” ইহা দেখিয়া তখনই গীতার বক্গান্থুবাদ 
পড়িলেন, গীতার প্রথম অংশ একটুকু পড়িয়াই নিজের প্রতীপদশিনীত্ব প্রযুক্ত 
তিনি সার টুকু বুঝিরা লইলেন, কি না? যে, ” আত্মার জন্ম মরণ নাই, 
কেহই মরে না, “অচ্ছেষ্তোহয়মদাহ্যোহয়ম্” আত্ম! অচ্ছেদ্যা অদাহা অক্রেদ্য 
অশোষ্য, তবে যে লোকে বলে, সে কেবল পবাসাংসি জীর্ণানী যথা বিহায়” 
আম্মা পুরাণ কাপড় বদ্লানর মত জীর্ণ দেহ ছাড়িয়া নূতন দেই ধারণ 


নারীর শাস্ত্রে অনধিকার। ৮৭ 


রে মাত্র, ফলতঃ কেহ মরে না,” 

লোকে কথায় বলে__ 

». ” অরাধুনীর হাতে প'ড়ে রুইমাছ কীদে, 
না জানি রাধুনী আমায় কেমন ক+রে রাধে ” 

গীতারও সে দশা হয়। গীতার আধ্যাত্মিক সার অর্থ বুঝিয়া 
মা লক্ষী এখনকার শিক্ষিত যুবকদের মত এক টুকু পানের থেকে চুন 
খসিলেই নিজে আফিং খাইয়া মরিতে বাঁ অপরকে মারিতে অণুষাত্র ও 
ইতান্ততঃ করেন না, কেননা, তিনি সার বুঝিরাছেন বে “কেহ ত মরে ন.”। 

সত্ীলোকদের শান্ত্রাধিকার খষিগণ না দেওয়াতেই কত কেলেক্কাবি, 
নাজানি দিলে আরও কত কত নারী অকালে আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত 
করিতেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে ষখন শাস্ত্রেই তাহাদের অনধিকার, 
তখন সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করা'ও উচিত নহে। 

নীতিশান্ত্রে আছ “অল্বিগ্যা ভয়ঙ্করী” কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। জ্্রীগণ 
নীতিশিক্ষা না করিয়া কেবল সামান্ত একটু লেখাপড়: শিক্ষা করিয়া পোষ্টা- 
পিসের আয় বৃদ্ধি, জোঠামী বুদ্ধি, জঘন্য নাটক পড়িয়া অস্থাস্থের মূল জদয়াকে 
দুষিত করা, এতত্তিন্ন আর বিশেষ কিছু শুভ ফল হয় বলিয়া বোধ হয় না। 

“বামা” অর্থ-_প্রতিকুল আচরণে যাহাদের স্বভাব, প্রায়ই স্ত্রীলোকেরা 
অভিভাবকের মতের বিপরীত মতই সমর্থন করে, সেজন্ত তাহারা বামা। 

“ভীরূ” অর্থাৎ যাহাদের ভয় স্বভাব সিদ্ধ, ভ্ত্রীজনেরা প্রায়ই রাত্র 
অন্ধকারে অরণ্যে ভয়ার্তা হইয়া থাকে, সে জন্তই তাহাদের নাম তীর । 

“বামালোচনা”-_যাহাদের বিপরীত দৃষ্টি, সকল বিষয় উল্টা দেখে । 


“মুগ্ধা”__অর্থ- মুঢ়া,__অজ্ঞান, কঠিন বা ুঙ্গা শাস্ত্রীয় বিষয়, আত্মা 
অনাত্মাদি, বা লৌকিক মামলা মোকদ্দামাদি বুঝিতে যাহারা! প্রায় অসমর্থা, 


৮৮ জীবন শিক্ষা । 


মগ্ধাব ভাল কথা _আর্ধ্া সরলা, অর্থাৎ__চলিতকথাঁয় যাহাঁকে 
আজল-_সোজা-_-বোকা, ঠাণ্ডা, ভাঁলাভোলা, হাঁবা, অথং1 ন্যাক!--বোকা, 
সতীলক্মী বলে, যেমন “মুক্তাফল” বলিলে যাহারা গাছের ফল বুঝে,, 
“মনিসিপাল” বলিলে মুন্সিপাল নামে কোনও মানুষবুঝে, এইরূপ মুদ্ধা 
মা লঙ্গমী ও জনকনন্দিনী সীতা ইত্যাদি ছিলেন। এবং সেকালের 
অশিক্ষিতাদের মধ্যে প্রায়ই অনেকেই মুগ্ধা ছিলেন। | 

“প্রগল ভা” অর্থাৎ_-ধুষ্টা আত্মাভিমানিনী নিলজ্জা উগ্রা তেজন্থিনী, 
কেহকে প্রাহা করে না মানেনা, দস্ভে আত্মহারা হইয় সর্বদা থাকে, চলিত 
কথায় যাহাদিগকে ধড়িবাজ-_মুখর! পুরুষের বাবা, বলে, যাহার! প্রকৃতির 
বিরুদ্ধ লেখাপড়া চর্চা করে, স্বদেশীর বা সমাজের সমালোচনা করে, 
তাহারাই পপ্রগল্ভা” বলিয়া খ্যাত হয়, তাহারা স্ত্রী হইয়াও পুণভাবাপন্রা 
ভয়, স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা হারাইয়া যায়। এইরূপ প্রগল্ভা মা সরস্বতী 
ছিলেন। নিলজ্জা মা স্বরশ্থতী ব্রহ্মার সভায় একদিন মহর্ষি বৃদ্ধ 
দুর্মাসাকেও উপহাস করিয়া ছিলেন। অপর প্রগল্ভা দ্বিতীয় সরস্বতী (মগ্ন 
মিশ্রের স্ত্রী) বা খনা ছিলেন। এই সরশ্বতী বিচারে শঙ্করাচার্ধাকে জব্দ 
করিয়াছিলেন, আর খন! ণশককর শ্বশুর মতিহীন, পলকে জীবন বারো- 
দিন” বলিয়া শ্বশুর বরাহ মিহিরের পদেপদে ঘাড়, মটকাইতেন, কিন্ত 
ইহারাও গৃহকার্ষ্যে সদা ব্যাপৃতা থাকিতেন। 


নাপীর সক- মহর্ষি মন্ু__বলি ছেন__ 


জাত দে ষ। 
“ শায্যযাসনমলঙ্কারং কাঁমং ক্রোধমনার্জবং | 
দ্রোহভাবং কুর্ধ্যাঞ্চ স্ত্রীভো মনুরকল্নয়ৎ ॥ (৯1১৭) 
অর্থ_(মেধাতিথি ও কুম্পক ভট্টরের মতে) নিদ্রাধিকা, বসিয়া 
থাকা-__আলম্, অলঙ্কার প্রিশ্নতা, কামধ্রবৃত্তি, বিদ্বেষভাব, কপটতা, ভর্তা ও 


নারীর সহজাত দোষ । ৮৯ 


পিত্রাদি অভিভাবকের প্রতি হিংসা, এবং কুচর্্যা অসৎ সংসর্গ, ইহা 
্ত্রীদিগের স্বভাব সিদ্ধ। * 

এখন 'দেখা যায়, নিদ্রা আলম্ত দোষ প্রভৃতি যাহা অস্বাস্থ্যা ও অল্লাফুর 
কারণ, তাহা লইয়াই স্ত্রীজনেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, !! অথ চ এই 
জগতে স্ত্রীলোকই স্থষ্টিকার্ধ্ের প্রক্কতিদেবী, ইহারাই প্রজান্থপ্টির প্রধান 
হেতু । হিন্দুর পুজ্য গ্রন্থ ৮ চণ্ডীতে_-বলিরাছেন__ 

“ বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্তরিয়ঃ সমস্তাঃ সকল জগৎস্্র | 

অর্থব_হে দেবি এই জগতে যত প্রকার বিদ্যা এবং শিল্পাদিগুণবী 
যত স্ত্রী, তৎসমুদয়ই তোদার মুণ্তি 

স্ত্রীলোকেরা জগদন্বা মহাশক্তিরই প্রতিকৃতি, গাহস্থধর্ম্ের একমাত্র 
আশ্ররস্থলী, পুরুষের অদ্াঙ্গ, স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ একাঙ্গহীন, অকন্মণা, 
দৈবকার্ধ্যে পৈত্রকার্ষ্যে বাগ যজ্ঞে তীর্থ ধন্মে অনধিকারী, গৃহিণী গৃহস্থের 
গৃহকৃত্য সুসম্পন্ন করে, আর পুরুষ তাহার সহায়তার ধর্ম অর্থ কাম 
ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ উপার্জন করিয়া উভয়েই ফলভোগ করে, 
যেমন দক্ষিণাঙ্গের মার্জনাদি সংস্কার বাম হস্ত ভিন্ন দক্ষিণাঙ্গের সাধ্যায়ন্ত 
নভে, এবং বানাঙ্গের সংস্কারও দক্ষিণাঙ্গের সহায়তা ভিন্ন বামাঙ্গের সাধ্যায়ন্ত 
নহে, কিন্তু পরম্পর পরম্পরের সহায়তায় বাম ও দক্ষিণাঙ্গ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া 
থাকে, সেইরূপ অবিকল স্ত্রী ও পুরুষ বাম দক্ষিণাঙ্গের মত পরম্পরের 
সহায়তায় পরম্পর সংস্কারাপন্ন হয়, অথচ তাহারা অস্বাস্থ্যের মূল 
আলস্যাদি দোষে দূষিতা। এ সম্বন্ধে সছুপায় কি? 





* ঠহার বিশেষ জ্ঞাহবা, মনু ৯। ১২ পোক ঠইতে দ্রষ্ঠব্য। 
1! দ্বতীয় উপদেশে প্রজ্।গরাধে ভ্রষ্তব্য। (৩২ পৃষ্ঠা )। 


৯০ জীবন শিক্ষা! | 


নারীর. অনেকে বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীলোক দিগকে নিতাস্ত 
উৎকর্ষ। গর্হিত অসম্মানিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছে, বাস্তবিক তাহারা 
কিছুই জানেন না, নাজানিয়! না শুনিয়া কেবল কুশিক্ষার প্রভাবে উরূপ 
বলিয়া! থাকেন__কিস্ত আমরা দেখিতে পাই হিন্দুশান্ত্রে নারীদিগকে স্বীয় 
দেবীর আসনে স্থাপন করিয়াছে । স্ত্রীর উৎকর্ষ সম্বন্ধে মন্থ বলেন__যথা__ 

প“পিতৃভি ভ্রভিশ্চৈতাঃ পতিভিদ্দেবিরৈস্তথা | 

পৃজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্স,ভিঃ ॥ 

যত্র নার্যাস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ | 

যত্রৈতাস্ত ন পুজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ” ॥ (৩। ৫৫_৫১) 

অর্থ পিত্রাদি গুরুজন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাদি ভ্রাতিগণ পতি অথবা দেবর- 
গণ যদি প্রচুর কল্যাণ ইচ্ছা করে, তবে নারীগণকে সমধিক সম্মান করিবে, 
এবং বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিবে। 'যে কুলে নারীগণ যথোপধুক্ত 
সমাদর প্রাপ্ত হয়, সেই কুলের প্রতি দেবতারাও প্রসন্ন থাকেন, আর বে 
কুলে রমশ্রীগণ অবজ্ঞাতা হইয়া থাকেন, সেই কুলের' গঙ্গস্-ক্রিয়া কলাপই 
নিক্ষল হয় ॥ (মন্ত্র ।৩। ৫৫--৫৬) 
উপর্যুক্ত খধি-বাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, গৃহস্থের ধর্ম, অর্থ, 

কাম, মোক্ষ, সুখ, শাস্তি সমস্তই স্ত্রীর অধীন, যে গ্ৃহে স্ত্রী নাই, সেই গৃহ 
প্রহীন, সেই গৃহ শূন্য, অলক্দীর আবাসস্থান, কিন্তু, সেই আমাদের কুল- 
লক্ষী রমণী গণের স্বাভাবিক অস্বাস্থ্যের নিদান আলম্তাঁদি এবং চলচ্চিন্ততা'ও 
নিষ্ঠরতা * এমন কি ? তুচ্ছ কারণেও আত্মহত্যায় মন করা ইত্যাদি দোষে 
তাগারা প্রায়ই অন্বস্থা হইবে, তাহা হইলে আর কখনও গৃহস্থের সুখ 
স্থচ্ছান্দর সম্ভাবনা থাকে না, সেজন্য রমণীগণের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের 








ক পোংশ্চলা চিলচিত্ব চ্চ সোন্রহাচচ স্বভাবত:। 
রক্ষিত। যক্সতোংগীহ ভর ঘ্বেত। বিবুর্ববতে | (মনু »।১৫)। 


নারীর উৎকর্ণ। ৯১ 


.জন্য আর্ধ্য ত্রিকালজ্ঞ খধিগণ সহজ উপায় শন্ত্রী ধর্ম ”ও “স্ত্রী আচার” 
পৃথকৃরূপে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 

এই 'সংসারে স্ত্রীলোকের! পর্ধকল্যাণের আকর, সর্বতোভাবে সন্মা- 
নার, গৃহের অপূর্ব্ব শোভা, অতএব গৃতস্থ সম্বন্ধ স্ত্রী ও শ্রীর কিছুই প্রভেদ 
নাই, অপত্যোৎপাদন, অপত্যের প্রতিপালন এবং প্রাত্যহিক অতিথি 
অভযাগত প্রভৃতির ভোজনাদ্দি লৌকিক ব্যবহার কার্ধ্য নিষ্পত্তির মুখাতম 
কারণ, ধর্ম, কর্্দ, পতিশুশ্দষা অপূর্ব গ্লীতি নিজের ইহলোক পরলোক 
এবং পিতৃলোকের স্বর্ণবাল একমাত্র স্ত্রীর করায়ভ্ত। * মেন্ধু ৯। ২৬২৮) 

স্ত্রীর উৎকর্ষ সম্বন্ধে ব্যাস বলেন_-(২ | ১৩--১৪) 


রা সথষ্টির প্রারস্তে একটা দেহকে মধ্যে উৎপাটিত (11) করিয়া 
একাদ্ধে পুরুষ, এবং অপরাদ্ধে স্ত্রী স্থষ্টি করিয়া ছিলেন, ইহা শ্রুতিতে 
আছে। যাবৎ পুরুষে দারপরিগ্রহ না করে, তাবৎ সে অদ্ধাঙ্গই থাকে, দার 
পরিগ্রহ করিলে পূর্ণাঙ্গ একটা পরিপুর্ণ মনুষা হয়, ইহাও শ্রুতিরই কথা ॥ 
গরহস্থের স্্বীই গৃহ, ধন জন ও দ্রব্য সামগ্রীতে গৃহ পরিপূর্ণ থাকিলেও একমাত্র 
₹* « গ্রজনার্থং মহ! ভাগ।ঃ পূজা্। গৃহদেবতা2। 
বিঃ খিরশ্চ গেহেষু নবিশেযোশন্তি কশ্চন |” 
* অপত্যং ধন্মকযা।শি শুত্রষা রতিরওম। | 
দরার!ধীন। স্তথ। স্বর্গঃ পিজ্চুণামা ঝুনশ্চ হ।" (মনু ।৯।২৬-২৮)। 
(1) « পাটিছোহয়ং দ্বিজাঃ পৃববমেক দেহ: ্বয়স্তুব।। 
পতয়োহদ্ধেন চাদ্ধে'ন পত্বোোইভূবন্সিতি শ্রুতিং ॥ 
যাবনন বিন্দতে জায়।ং ভাবদন্ধে? ভবেৎ পূমান্‌। 


নাদ্ধং প্রজায়তে সধ্বং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিত 0 (ব্যাস। ২। ১৩১৪ )। 


৯২ জীবন-শিক্ষা । 


গৃহিণী না থাকিলেই গৃহশূন্য বলে, ইত্যাদির জাজ্জলামান দৃষ্টান্ত হরগৌরী ।(১) 
মহযি দক্ষ বলেন-- 


গৃহস্থধর্থে পত্থীই মূল, ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সিদ্ধি স্ত্রীরহই অধীন, 
বশবর্তিনী প্রিয়বাদিনী নিজের চরিত্রগ্ডণে আত্মরক্ষিতা পতিভক্তা স্ত্রী সাক্ষাৎ 
দেবী, সে মানুষী নহে। অধিক কি সেই স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্গমী, ইহাতে 
অণুনাত্র সংশয় নাই। (৪1 ১--১২)। 
মহধি বুদ্ধ পরাশর বলেন-_- (৪1 ৪৫--৪৬) 


স্ত্রী যদি সন্তষ্টা থাকেন তবে পুরুষের আয়ু ধন ও ন্মুযুশ বৃদ্ধি হয়, 
পুচ্রের উন্নতি হয়, আর অনন্তষ্টা হইলে তাহাদের শাপে উক্ত সমস্তই 
বিনষ্ট হয়, ইহা নিশ্চর _- 


সন্তষটা স্ত্রীই সাক্ষাতগ্রী, আর অসন্তষ্টা হইলেই ছুষ্টদেবতা হন সন্ষট 
থাকিলে কুল উন্নত করেন, আর অসন্তষ্টা হইলে কুল বিনাশ করেন । 


(১) এন গৃহং গৃহিমিত্যাহ্গূর্চিণী গৃহমুচাতে ॥* 
তয়াহি সহিত: সবশান্‌ পুরুষার্থান্‌ সনপ্র,তে ॥” (উদ্বাহতব) 
“ পুত্র মূলং গৃহং পুংস1ং যদি ছন্দোহনুবর্তিনী 1” 
তগ্ধাধ্ার্থ কামান!ং ত্রিবগফলমশ্ব,তে ॥ 
« এত্ভিরেব গণৈষ,জতা প্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়: ॥* (দক্ষ । ৪--১২)। 
"আযুববিত্বং যশ: পৃক্রাঠক্ত্রীপ্ীতা। হ্যনৃশাং সদ | 
নশ্বান্তে তে তদপ্রীতে তাসাং শাপাদ শংসয়ং ॥ 
শন্তীয়ঃ স্তষ্টাঃ প্রিয়; সাক্ষাজষ্টাশ্চন্দ ইদেবত1:। 
বন্ধযস্তি কলং তুষ্ট। ন।শয়গ্ত্যপম।নিতাঃ॥ 
নাবমাগ্যা; প্রি: সন্ভিং পতিখশুরদেবরৈ: | 


্রাত। পিত্রা। চ মাত্রা চ তথ। বন্ধ,ভিংরেব চ॥* (বৃদ্ধগরাশগ ৪ 1 ৪৫--9৬) 


নারীর সহজাতদে।ষের অপসার। ৯৩ 


অতএব পতি শশুর দেবর পিতা মাতা ভ্রাতা ইত্যাদি বন্ধুবর্গেরা কদাপি 
্ত্রীদিগের অবমাননা করিবে না। 

ফলুতঃ পুরুষের শারীরিক উপাদান এবং যন্ত্র, ও স্ত্রী শারীরিক উপা- 
দান এবং যন্ত্র ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন ভাবে গঠিত, পুরুষের মৃতদেহ জলে 
অধোমুখে ম্তকটা ডুবিয়া ভাসে, আর স্ত্রীলোকের মৃতদেহ অধোদেহ জলে 
মগ্ন থাকিয়! উদ্ধমুখে ভাসে, এই সামান্ত বিষয় হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 
ত্রী পুরুষের শারীরিক যন্ত্র ও গঠন অত্যন্ত পৃথক। সুতরাং স্ত্রী দিগের 
্বাস্থামূলক বিশেষ ধন্ম ও আচারও পৃথক্‌ই হওয়া উচিত, যাহাতে ধন্ম শক্তি 
ও আচার শক্তির প্রভাবে তাহাদের সহজাত আলম্তাদি অস্বাস্থাকর দেষ 
গুলও স্তস্তিত, নিস্তেজ বা ভ্রষ্টবীজের স্তায় অকন্মণ্য ভইয়! যার, এবং 
তাহাবা সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবিনী হইতে পারেন, তদন্থুরূপ উপদেশ দিরছেন। 
নারীর সচ্জত-  পুর্বোক্ত খশি বাক্যের পর্যালোচনায় প্রতিপন্ন হল 
দে|যের অপসার। যে, নারীগণের স্বতাব সিদ্ধ কতগুলী অস্বাস্থাকর 


ও আচার। দোষ আছে, এবং অসংখা স্বগীর গুণও আছে। এখন 
উক্ক দোষাপসারণের জন্য ।-_ 


মন্ উপদেশ দিরাছেন, * 
স্থানান্তরের ত কথাই নাই, আপন গৃহেও নারীগন কোন কাধ্যই 
নিজের ইচ্ছান্ুদারে করিবে না, বালিকা অবস্থায় পিতার, যৌবনে ভর্তার, 
ভর্ভারসভাবে পুত্রাদির অধীন থাকিয়া অবলাব্রা অন্থুরূপ অন্তঃকরণের 
নির্মলতা কোমলতা উপার্জন করিবে। পিতা ভর্তা বা পুত্রাদিকে ছাড়িয়া 


*. ৮ বালয়। ব। যুবতা। ব। বৃদ্ধয়া বাপি যোধিতা। 
ন ্বাতস্ত্রোণ কর্তব্যং কিধিৎ কাধ্যং গৃহেঘপি ॥ 
বাল্য পিতুর্বশে তিষ্টেৎ পাণিগ্রাইস্ত ফৌবনে। 
পুত্রাণাং ভর্তার প্রেতে ন ভজেব স্ত্রী স্বতন্ত্র তাষ.। 








৯৪ জীবন-শিক্ষ। | 


কদাচও থাকিবে না, যোষিদ্গণ সর্বদাই সন্তষ্টা থাকিবে, গৃহকর্ম্দে নিপুণ। 
হইবে, গৃহের দ্রব্য সামগ্রী সুশৃঙ্খল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, এবং ব্যয় 
কাধ্যে অত্যন্ত মুক্তহস্ত হইবে না। সকল কার্য্য অপেক্ষায় পতি সেবাই 
রমনীগণের পরম মুখ্য কার্য, পতি ছুশ্চরিত্রই হউক, আর স্বেচ্ছাচারীই 
হউক, আর নিগুণ- মূর্থই হউক, সচ্চরিত্রা স্ত্রী সর্বদাই পতিকে দেবতার 
মত সেবা কবিবে। * 
নন্গ আরও বলেন 

স্ত্রাগণ দিবানিশি অভিভাবকের অধীনে থাকিবে, সর্বদা গৃহকাধ্যে 
আবদ্ধ থাকিবে, ক্ষণমাত্র বিনা কর্মে থাকিবেনা, গাহ্স্থ্য ধন্মের কম্ম 
ব্যতীত থাকিলেই কুচিন্তা ও আলঙ্তাদি আসিয়! হৃদয় অধিকার করিবে । 

সত্রীজনেরা পুরুষের উপাজ্জিত ধন অতি, সাবধানে পেটারা প্রভৃতিতে 

রক্ষা করিবে, এবং খাগ্ভাদি বস্তব অবস্থা ও পাত্রান্সারে ব্যয় করিবে, গৃহের 
বাবভাধ্য পাত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, সেই নকল সামগ্রী সর্বদা 
পধ্যবেক্ষণ সব্ধতোভাবে অকপটে গুরুজনের আচমনাদির জল দান, 
বাসগ্ুহের সাজ সজ্জা, এবং বিশেষরূপে পাককাধ্্যে নিযুক্ত থাকিবে। 


পিত্র। ভব্ত,1 হুট হদবাপি নেচ্ছেখিরহমাত্মনঃ | 

এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হে কুষ]াদুভে কুলে ॥ 

সদ। গ্রহষ্টয়। ভাব্যং গৃহকাধ্যেষু দক্ষয়। 

সুসংস্কুতোপফরয়। ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ॥ 

বিণীলঃ কামবৃত্তে! বা গুণৈর্ববা পরিবর্জিতঃ | 

উপচধ্যং স্ত্রিয়া সাধব্য। সততং দেববৎ পতিঃ ॥* (মনু । € | ১৪৭) 
ক “জতহস্্া: জ্িরং কার্ধাঃ পুরুষৈ; দ্বৈ দিরবানিশং। 

বিষয়েযু চ সন্জস্ত্ঃ সংস্থাপ্যা আত্মনে। বশে ॥ 


নারীর ধর্ম ও আচার। ৯৫ 


_. ইত্যাদি সহুপায়ে অধন্্ম ও অস্থাস্্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে, 
ন চেৎ ইহা ব্যতীত আর স্ত্রীগণের রক্ষার উপায় নাই। উক্তরূপ গাহস্থ- 
ধর্মে সর্বথষ ব্যতিব্স্ত থাকিয়া আপনাকে আপনি যেমন ভাবে রক্ষা 
করিতে পারে, নচেৎ পুরুষের সাধ্য নাই যে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে 
পারে। মগ্ভপান নীচলোকের সহিত ভালবাসা, বহুদিন ভর্তীকে ছাড়িয়৷ 
থাকা, দেশে বিদেশে দেবালয়ে লোকযাত্রায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা, অসমরে 
নিদ্রা, অপরের গৃহে বাস করা, এই ছয়টা দোষ নারীদিগের নিতান্তই 
পারতাগ করা উচিত। 
ভগবান্‌ বেদব্যাস নারী দিগকে নিয়োক্ত আচারের উপদেশ 
দির'ছেন-এবং যাবতীর কার্যের মধ্যে পাক কার্যাই ভ্তীলোকের 
আগর উপকারী, এবং অবশ্ত কর্তব্য, রূপে নির্দেশ করিরাছেন_বথা__ 
* গৃহস্থদম্পতি (পতি পর্বী) সকল কাধ্যেই একচিত্ত হইবে, পতির 
সাইচয্যব্যতীত নারীদিগের পৃথক ধর্ম নাই,। নারীগণ প্রত্যুষে পতির 
পুন্বে নিদ্রান্যাগ করিয়া মুখ প্রক্ষালনাদি সমাপন করিবে, ভৎপরে শখ্যা 
উঠাইয়' শয়নঘর ও রান্নাঘর ও উঠন ঝাট্‌ দিরা এবং গোবর মাট দ্বারা লেপন 
করিয়া বিস্তদ্ধ করিবে। ঘ্বত তৈলাদি লিপ্ত যজ্ঞের বা পুজার তৈজস পাত্র 














পিতা রক্ষতি কৌমারে ভত্ত। রক্ষতি যৌবনে । 
রক্ষপ্তি স্থবিরে পুজ। ন স্ত্রী স্বাতন্্যমহতি ॥"” 
“নকশ্চিদ্‌.য1ধিত; শক্তঃ প্রসহা পরিরক্ষিতুং। 
এটৈরুপায়যে।গৈস্ত শক্যাস্তাঃ পরিরক্ষিতৃং ॥ 
অর্থন্য সংগ্রহচৈনাং বায়ে চৈব নিষোজয়েৎ। 
শৌচে ধন্মেহননপক্তয।ঞ পারিণাহ্স্ত বেক্ষণে। 
অরক্ষিত। গৃহে রুদ্ধ। পুরুষৈরাপ্ত ক।রিভি? | 
আত্মানম।ত্বন। যান রক্ষেযুত্ত!; সুরক্ষিত: ॥" 
পানং দুর্জন-সংসর্গ: পতা। চ বিরহোটনং। 
স্বপ্নেইহ্যগেহবামশ্চ ন।রীনান্দ ধণ।নি যটু॥ 


৯৬ . জীবন-শিক্ষ। | 


গুলি উষ্ণজল ও মৃত্তিকাদ্ধার! মাঙ্জিত করিবে । ততপরে সেই সকল পাত্র 
যথাস্থানে রাখিবে, আর যুগ্ম পাত্র পানের--কৌটাপ্রভৃতি বিযোড় করিয়া 
রাখিবে না। পাত্র গুলী পরিষ্কার করিয়া মুছিয়া রাখিবে, এবং 'সান্নী ঘরের, 
বাসন কুসন গুলি বাহিরে প্রক্ষালন করিবে । গোবর মাটিদ্বারা উনন লেপিয়া 
পরে আগুণ জআ্বালিবে, কাহাকে কোন্‌ বস্ত দিতে বা খাওয়াইতে হইবে, 
কিকি বাঞ্জন পাক করিতে হইবে, কিকি সামগ্রী ঘরে আছে, জার 
কিকি বা নাই, ইহা মনে করিয়া রাখিবে। এইরূপে প্রাতঃকালের ঘর- 
কন্না করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী প্রহ্ৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিবে, তৎপরে 
পতি বা পিতৃদত্ত অলঙ্কার পরিধান করিবে । * মন বাক্য এবং কক্বদ্ধারা 
পতির অনুব্িনী হইবে, সথীর ন্যয় হিতাঁচরণ করিবে, দাসীর ন্তায় 
আদেশ প্রতিপালন করিবে । 
শৎপরে অন্ব্যঞ্জন পাক করিয়া পতিকে “পাকহইয়াছে” জানাইবে, 

গৃহদেবতার নিবেদিতঅন্ন ব্যঞ্জন বালক বালিকা সুবাসিনী (বিবাহিতা 
কন্য'ও ননদ্‌ প্রভৃতি ) গুরুজন ও দাসদাসীকে ভোজন করাইয়া পৰে 
পতিকে ভোজন করাইবে। পরে পতির অনুমতি লইয়া পতির তুক্তা- 
7... নৈহা রূপং পরীক্ষপ্তে নাদাং বয়লি সংস্থিতিঃ। 

শ্বরূপং বা বিরূপং ব। প্রমানিতোব ভুত ॥ (মনু! ৯১২১৪) 

শসমাগ্ধর্মাথথকামেধু দম্পতিভমহর্নিশং | 

একচিত্বতয়া ভাবাং লমান-ব্রহবৃত্তিতঃ ॥ 

ন পৃথগ্‌ বিদাত স্ত্রীণ।ং ভ্রিবগবিধিস।ধনং | 

ভাবতোহাতিদেশাহ্৷ ইতি শান্ত্রবিধি পর; ॥ 

পড়া: পৃন্নং সমুখায় দেহশ্ুদ্ধিং বিধাত্য চ। 

উত্থাপা শর়নাদনি কৃত বেশ্ন বিশোধনং ॥ 

মর্জনৈ লেপনৈঃ প্রাপা সাগ্রিশালং শ্বমদ্ধন' । 

শোধযেদশ্রি কার্যাণি ম্থিপ্ধান্যুকেন বারিণা ॥ 


নারীর ধশ্ম ও আচার। ৯৭ 


বশিষ্ট অন্ন ভোজল করিবে, পরে গৃহে কিকি সামগ্রী ফুরাইয্সাছে ? 
কিকি বা আছে ? কি আনাইতে হইবে বা না হইবে ইত্যাদি আল্পোচনা 
বিষ! দিবসের অবশিষ্ট সময় কাটাইবে | 


পুনর্বার সায়ংকালে ঘরে ঝাটু জলছড়া দিয়া রাত্রের আহারের 
অন্ন প্রস্তত করিয়া সকলকে এবং পতিকে উত্তমরূপে ভোজন 
করাইবে। পরে গৃহের দ্রবাসামগ্রীপত্র গুছাইয়। নিজে অতিভোজন 
না করিগ়া উত্তমরূপে শযা' পাতিয়া পতির পরিচর্যায় নিযুক্ত 
হইবে, পতিকে নিদ্রিত কবিয়া উী'ভার সন্পিধানে অতি সাবধানে শয়ন 
করিবে, শয়নের সময় অনগ্রা! নিষ্ফাম! 'ও জিতেন্দ্রিয়া হইয়া পতিকেই চিন্তা 
করিতে করিতে নিদ্রা যাইবে 1" সচ্চরিত্র', স্ত্রী বড় কথা কহিবে না, কর্কশ 
বাক্য কহিবে না, নিরর্থক বভ কথা কভিবে না, অগ্রীতিকর কথা 
কহিবে না, কাহারও সহিত বিবাদ করিবেন, অত্যন্ত বায় করিবেন', 
ধশ্মনষ্ট বা অর্থনষ্রের কার্য কলিবেনা, অসাবধানে কোনও কাধ্য করিবেনা, 
নীতি বিকুদ্ধ কার্যা করিবেনা, এবং গৃহকন্মান্বরোধে কাভাকেও ক্রোধ, 
ঈর্ষা, বঞ্চনা, অহঙ্কার, পিশুনতাঁ, হিংসা, বিদ্বেষ, ধূর্ততা, নাস্তিক ত", 





প্রোক্ষণৈরিতি তান্েৰ বখাস্থানং প্রকল্পমেৎ। 
ছন্দ,পাত্রাণি সর্ববাণি ন কদাচিষ্িযোজয়েহ। 
শোধয়িত। তু পত্রণি পৃরধিহ! তু ধারয়েহ। 
মঙ্থানসত্ত পাত্রাশি বহিঃ প্রক্গ।লা সর্কথ।। 
মুস্তি্চ শোধযেচ্চ শীং তত্রাগ্মিং বিনাসেততঃ। 
স্ব্বা নিয্োগপাত্রাণি রশাংশ্চ ভ্রবিপানি চ 
কৃত পুর্বলাহুকাধা। চ স্বগুরূনতি বাদয়েখ। 


তাভ]।ং তর্ত,পিতৃত্যাং ৰা ভ্রাতৃযাতুলবান্ধবৈ: ॥ 


৯৮ জীবন শিক্ষ1। 


হঃসাহস, চুরি ও দন্ত প্রকাশ করিবে না। (ব্যাস, ২, ১৮--৩৫ শ্লোক) 
উপর্ধযক্ত ব্যাসের উপদেশ গুলি নিত্য কম্মের মধ্যে পরিগণিত, উহা 
ছচলণ না করিলে কামিনীগণের প্রত্যবায় হইবে। পি 

পুরুষের ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষি এই চতুর্ববর্গ সাধনে জপ তপন্ডা 
ব্রক্ষট্াাদি কঠোর নিরমের আবগ্ত কতা, কিন্তু স্্বীগ্ণর একমাত্র জীবস্ত 
বিষণুমুণ্__পতি সেবাতেই চতুর্বর্গ প্রাপ্তি । ইহাদেরন্বতন্ত্রভাবে উপবাস, 
ব্রত, আহ্িক পুজা! নিশ্নম কিছুই করিতে হয় না, তবে কি না কেবলভর্কার 
মঙ্গলার্থ আয়ুবুদ্ধির জন্য দেবারাধনা বা! অলঙ্কারাদি ধারণ করিতে হয়। 

প্রায়শ্চিন্ততত্বে মৎস্তপুরাণ-_ 
পস্থিয়ঃ কিমপরাধ্যন্তি গৃহপঞ্জরকোকিলাঃ 1” 

শ্বীদিগের কিছুই অপরাধ নাই," তাহারা গ্ৃহস্থের গৃহরূপপিঞ্জরে 
আ'বদ্ধ কোকিলা, বস্ত্রালঙ্কারে সঙ্জিত করিয়া! রাখ, মিষ্টান্নে পবিতৃপ্ত 
রাখ মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখ. তবেই মধুর বাবহারে গৃহস্থের প্রীতিবদ্ধন করিবে, 
আর অন্নবস্ত্রে কষ্ট দেও তবেই কর্কশ বচন শুনিতে হইবে, অশান্তি- 
ভোগ করিতে হইবে, রম নীগণের মুছু হৃদয় মুছু বাবহারের অনুগত । 


বস্থাপক্কাররত্বানি গ্রদর্ভানাব ধারয়েৎ। 
মন।বাক কম্মভিঃ শুদ্ধ) পতিদেশানুবত্তিনী ॥ 

ভাতরবানুগভ। ম্বচ্ছ। সখীব হিতকল্মহ। 

জানীবাদিষ্টকার্ষেষু ভাষ্য! ভর্ত,£ সদ। ভবেৎ॥ 

ততোহইব্নপাধনং কৃত্বঃ পতয়ে বিনিবেদা তৎ। 
বৈশবদেবকতৈরনৈ ভেজনীয়াংশ্চ ভোবজয়েৎ ॥ 

পতিকৈ হদনুজ্জোতঃ শিষ্টমন্্রাদ্য মাত্মন1 | 

ভূক্ু,। নয়েদছঃ-শেহ ময়ব্যয়বিচিত্তয় ৪৮ ( ব্যাস, ২, ১৮--) 


ললমী ও সরম্বতী | ৯৯ 


লক্ষী ও সর্ধত্র লোকে প্রচারিত এই একটা চির প্রবাদ শুনা যায়,__ষে 
সরস্থঠী সকল বধু অবিশ্রান্ত গৃহকন্মে ব্যস্ত থাকে, স্বহস্তে রন্ধন করিয়। 
অতিথি *অভ্যাগত দিগকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করে, প্রতিবেশীর 
প্রতি সুখে ছুঃখে সমভাব প্রকাশ করে, তবেই পতির হৃদয় অধিকার 
করিতে পারে, পতির আদরিণী হয়, তাহাদিগকে লোকে “লক্ষ্মী বৌ” বা “লক্ষী 
মেয়ে” বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু যে সকল বিলামিনী গৃহক্কত্য ছাড়িয়া 
এবং নবজাত শিশুকে ঈশ্বরদত্ত নিজের স্তন্তদান পর্যন্ত পাঁরত্যাগ করিয়া 
ধাত্রীর হস্তে লালন পালনের জন্য ন্যস্ত করিয়া কেবল লেখা পড়ায় কারুকার্ধো 
ব. বন্নবাদনের জ্ঞনঅর্জন করে, তাহাদিগকে লোকে “লক্মী বৌ” “লক্ষী 
মেয়ে” বা “সরস্বতী বৌ” বা “সরস্বতী মেয়ে” বলিতে কোথাও ত শুনা 
যায় না, ইহার কারণ কি? না ইহার কারণ এই--ভগবান্‌ নারারণের 
ছুই পরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, মা লক্ষ্মী অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নারায়ণের সমস্ত 
গৃহকর্ম্ম নির্বাহ করেন, স্বহস্তে বিবিধপ্রকার অন্ন ব্যঞ্তন রন্ধন করেন- 
মুখে কথাটা মাত্র নাই, পরে নারায়ণকে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করান, 
নারায়ণ শয়ন করিলে স্বহস্তে পাদ সম্বাহন করেন, সে জন্য নারায়ণ সমধিক 
স্নেহ করিরা নিজের হৃদয় লক্ষ্মীকে অবস্থানের জন্য অর্পন করিলেন । 


আর মা সরস্বতী লঙ্গমীর উপর ঘরকন্নার ঠেলা দিয়া নিজে কেবল 
দিবারাত্র বীণা লইয়া! “উদ্দারা” “মুদারা” “তারা” তিন গ্রাম. “সা” “রে” 
“গ” “ম” পপ” প্ধ” পনি” সন্তুষ্বর, ও অতি, মৃচ্ছবনা, ছয়রাগ, ছত্রিশ রাগিণী 
প্রস্ৃতির সাধনায় গলাবাজী, বীণার বঙ্ধারে নারায়ণের ঘুম ভাঙ্গিয়া দিতেন, 
ও চারিবেদ উদাত্ব, অনুদাত্ত, সমাহারম্বরে চেঁচাইয়া টেঁচাইয়া কান “বালা! 
ফালা” করিয়! দিন রাত জ্বালাতন করিতেন, নির্লজ্জ! মা সরস্বতী স্বাধীন! 


হইলেন, অনধিকার চচ্চায় মাতিলেন, সেজন্য বিরক্ত হইয়া নান্বাসণ সরশ্বতীকে 


১৩০৩ জীবন-শিক্ষা]। 


বক্রিশর্দীতের বেড়ায় ঘেরা জিহ্বার উপরে আটক করিয়া যেমন জেলে পুরিস্ন। 
রাখিলেন, মধ্যে মধ্যে একটু ফাঁক্‌ পাইলেই মা সরস্বতী অথর্ববেদের উপবেদ, 
গান্ধরর্ববিদ্যা__নৃত্য, গীত, বায, নাটক, নভেল, ও উপন্যাস নিয়া" 
বসিতেন। কিন্ত ইহ জন্মে এক দিনের জন্যও পতি-_নারায়ণের হৃদয় 
অধিকার করিতে পারিলেন না, নারায়ণের আদরিণী হইলেন না। 

এই জন্তেই গৃহকর্ম্নে নিপুণা হইলে কুলকামিনীগণকে অন্নপূর্ণা বা লক্ষী 
বলে, "লক্ষ্মীরমত হও” বলিয়া লোকে আশীর্বাদ করে, শ্ররূপ না করিলে 
লোকে “কুড়ে” “অলক্্মী” আল্মারির ছবি, অথবা “বাবু” বলে । 

প্রাচীনাদের এই একটা প্রবাদ আছে যে, যে রমণী লেখা পড়া করে, 
সে বিধবা হর, আর ষে কামিনী বাজনা ব'জ'য়, তাহার পাচিতবাঞ্জন 
শীন্ব শীঘ্রই পচিয়া যায়, কে যায় অখাদ্য হইয়া উঠে। এই শাসন বাকোর 
অর্থ এই যেস্ত্রীলোক কেবল গৃহকম্মে মনকে ব্যাপৃত বাখিবে, অত'এব 
বুনিতে হইবে যে, হিন্দু ধন্দম ও সদাচারের বলে স্ত্রী ও পুরুষগণ স্বাস্থা ও 
দীর্ঘীবনলাভ করিতে পারে ইহা সাধারণভাবে অধধধ্য-খধিগণ * বলিয়াছেন। 

এখন আব'র কুলকামিনী গণের প্ররুতি ও শারীরিক উপা- 
দানের পার্থক্য নিবন্ধন তাহাদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের নিতান্ত নিশ্চিত 
কারণ যে ধর্ম ও সদাচার, তাহা পৃথক্রূপে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন। 
ভ্রীলোক দিব! রাত্রি কেবল গ্ৃহকর্ম্ের জন্তই পরিশ্রান্তা থাকিবে । 
স্বীধর্ঘ ও তী- উক্ত ধন্ম ও সদাচার অনুসারে যে যে কুলবধু ও কুলগৃহিণী- 
আচারের উপ- গণ ব্যবহার করিবে, তহারা নিশ্চয়ই ও স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন লাভ 
কারিডা। করিবে ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই, | 





ছিতীয় উপদেশ ১৭ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। 


স্্রীধন্ম ও আচারের উপকারিতা ১৪১ 


পূর্বোক্ত নারীধর্মের মধ্যে গৃহকর্থ্ে সদা সর্বদা বাস্ত এবং সর্বাপেক্ষা 
শাককাধ্যে তৎপরতা এই ছুহটা ধর্মই অত্যন্ত নির্বন্ধ সহকারে নারী 
গণের অব্হ পালনীয় বলিয়া খধষিগণ বলিয়াছেন, আরও বলেন__ 
“ শ্বীতে ভীতাশ্চ যে বিপ্রাঃরণভীতাশ্চ যে নৃপাঃ। 
অগ্নিভীতাম্চ বা নার স্ত্িভিঃ শ্বর্গো ন গম্যতে ” ॥ 
অর্থে ব্রাঙ্গণ খীতে কাতর- যথা সময়ে-প্রাতঃম্ান ও সন্ধ্যাকরণে 
অলস, যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধে-ভীত--বিপক্ষের আক্রমণেও মরণত্রাসে অঞধারণ 
করেনা, বা যুদ্ক্ষেত্র হইতে পলাফ্মিত হইয়া প্রাণ রক্ষা করে, আর যে 
নারী অগ্নিভীতা--শরীরে অগ্নির উত্তাপ লাগিবে, শরীর ময়লা হইবে, ননির 
পুতুল গলিয়া পড়িবে, এই ভয়ে পাককার্্ে পরা মুখী, এই তিন জাতি 
কদাচও স্বর্গ সুখের আশ করিবে না । খধিদের ত এই জাতীয় শাসন ছিল। 
উক্ত খধি বাকোর মর্ধ্যাদা, স্থাষ্টির আদিকাল হইতে মাঁ ভগবতী 
থা অন্নপূর্ণা মা লক্ষমীপ্রভৃতি দেবীগণ, সাবিত্রী সীতা দময়ন্ত্রী রুক্মিণী ও 
ভ্ৌপদী প্রভৃতি ধাজপত্রীগণও মানিয়া আসিয়া ছিলেন, এবং বর্তমান সত্য- 
শিক্ষিত শতার্ধীর অতি পূর্ধ্ব সময়পর্য্যন্ত ভারতীয় হিন্দুনারীগণও অবিচ্ছিন্ন- 
তাবে রক্ষা করিয়া আপিভে ছিলেন, কিন্তু ইদানীং পাশ্চাত্য শিক্ষার- 
প্রভাখে আমাদের মতি গতি অনাথা প্রকার হইয়াছে, এজন্য বৃদ্ধা মাতা 
ও ভগিনীর উপরে পাকের ভার দিগ্না আমাদের ফুললক্ষ্রী গণের আমরাই 
পৃরর্বাক্ত খধির আদিষ্ট যোষিদবর্দী ও যোধিদাচারত্র্ট করাইয়া আমাদের 
প্রবৃত্তিব অনুসারে প্রক্কৃতি গঠিত করিয়া তুলিয়াছি, গে জন্য ইদানীং শিক্ষিত 
পুরুষর মত শিক্ষিতা কুলরমণী গণও প্রায় অস্বস্থা অল্লাধুঞ্চা হইয়াছে। 
মন্ন বলেন__ 
“যাদুশেনে হভর্র স্ত্রী সংযুজোত যথাবিধি | 
তাদৃগৃগুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিয়গা।॥” (৯২২) 


১০২ জীবন-শিক্ষ। ৷ 


অর্থ__তর্তীর যেমন গুণ যেমন স্বভাব, তৎসহচারিণী স্ত্রীরও তেমনই 
স্বভাবও গুণ হইবে, যেমন মধুর-জলা৷ গঙ্গাও সরিৎপতিসাগরের সংসর্গে 
লবণময়ী-_বিরসা হইয়া থাকেন। অধিক কি বলিব? অনেন্ স্থানে 
দেখা যার, পতি-পরায়ণা সতীর ভাব ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর পর্যন্ত পতির মত 
অবিকল হইয়া যায়। কেন না “সংসর্গজা দোষগুণা ভবস্তি” দোষ এবং 
গুণ ছুইই সংসর্গগুণে সংক্রামিত হয়। 


এখন বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, স্ত্রীগণের ধর্ম ও আচারের 
সহিত তাহাদের স্বাস্থা ও দীর্ঘ জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কিনা? এখ 
ধন্্ন বিপ্লবের সময়েও ব্রত নিয়মাদিধন্ম সদাচার হিন্দুর গৃহলক্গী স্ত্রী 
লোকেরাই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। দেখা যায় গ্রামা স্ত্রীলোক বা অশি- 
ক্ষিতা অর্থাৎ লেখাপড়ায় অনভিজ্ঞা প্রাচীন স্ত্ীধন্ম রীতি নীতি ও স্ত্রী আচারে 
নিপুণা স্ত্রী দিগের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন প্রায়ই বিলক্ষণ শিক্ষিতাদিগের মধ 
প্রায় কথায় কথায় ডাক্তারের আবশ্ক, বিশেষতঃ শিক্ষিতাদিগের শিরোরোগ 
বাযুরোগ, অপশ্মার-_[হিষ্টি রিয়া,) উদরাময়, লিবার খারাপ প্রভৃতি রোগ কুল- 
লক্ষ্মী দিগের নিত্যসহচর হইয়াছে, অধিক কি বলিব? ধাহারা দৃঢ়তার 
সহিত মনে করেন যে, লজ্জা নষ্ট করিরা প্রাণ রক্ষা করা অপেক্ষায় প্রাণ 
যাওয়াই শ্রেয়স্কর, তাহাদের প্রসবছুর্গতিশ্মরণ করিলেও মুচ্ছিত হইতে হয়, 
এবং অনির্বচনীয় ক্লেশে প্রহ্থত বালক বালিকাগণের অস্বাভাবিক জন্মা বাঁধ 
নানাবিধ রোগ, এবং সগ্ঃ প্রহ্ুত বালকের বিদেশীয় তীব্রতর গুঁষধ সেবন 
করিতে হয়। কিন্তু অশিক্ষিত গ্রামবাসিনী বা প্রাচীনরীতি নীতির 
বশবর্ডিনী প্রশ্থতি গণের বা তাহারেদ সস্তঃ প্রস্থত বালক বালিকাগণের 
ওরূপ অস্বাভাবিক “লিবার থারাপ” ইত্যাদি রোগ, বা ডাক্তারি চিকিৎসার 


আঅ.বগ্তক হয় না, তাহ! ত প্রা্টীনারাই প্রাচীন পরম্পরা জ্ঞাত কৌশলে 


্রীন্ম ও আচারের উপকারিতা ১০৩ 


'এবং সর্বত্র সুলভ গৃহজাত টোটুকা টাকি ওষধ প্রয়োগে উৎকষ্ট রূপে 
সাবাইয়া দেয়, অর্থাৎ ওরূপ বালক বালিকার রোগ আসিতেই দেয় না, 
ইন্গাত পাড়াথারে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, ইহার কারণ কি? 
পপ্রদব ও কারণ এই,- দেখা যায় ঈশ্বরের ইচ্ছ! এবং প্রক্কৃতির নিয়মাঁ 
কষ্ট প্রসব । নুসারেএই মানব দেহে পাচ প্রকারের বায়ু বিরাজমান, যথা-_ 
* পরে প্রাণ বায়ূ, মলাশয়ে অপান বায়ু, নাভি চক্রে সমান বারু, কণ্ঠ 
ইত উপরে উদান বাধু, এবং নথাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত অন্তরে বাহিরে 
ব্বপ্হ ব্যাপক ব্যান বারু অবস্থিতি করে *। 
তন্মধ্যে বিশেষ এই-_যাহারা সমধিক বূপে মস্তিষ্ক এবং চিন্তাশক্ষির 
৭.এ্চালনা করে, তাহাদের উদান বাঘু বিশেষ রূপে উত্তেজিত হইয়া উদ্ধ 
শ্রোতে প্রবাহিত হইয়া মন্তকে উঠে, আর সমান বাষু ও অপান বায়ুব 
ক্রিপ্না তত বলবতী থান্কে না, তাহারা লঘু সাত্বিক আহার দুগ্ধাদিই 
অনারাসে পরিপাক করিতে পারে, এবং তাহাই তাহাদের স্বাস্থ অনুকূল 
হইন্না থাকে, ইহারা গুরুপাক মস্ত মাংস ও শাকাদি গুরুপাক খাছ 
সামগ্রী নমধিক পরিমাণে পরিপাক করিতে পারে না । 
অপর. যাহারা ধাবন সম্তরণ কাষ্ঠচ্ছেদন ও ভার বহন প্রতি 
লা রিশ্রমের কাধ্য করে, মস্তিষ্ক বা চিন্তাশক্তির পরিচালনা তত 
কাড়ে না, তাহাদের সমান ও অপান বারু উত্তেজিত হইয়া অধঃশ্রোতে 
প্রধাঠিত হয়, উদান বায়ুর ক্রিরা তত বলবতী থাকে না, এজন ইহারা 
* মত্ত মাংস মগ্য শাকাদি গুরুপাক ভ্রব্য অক্লেশে পরিপাক করিতে পারে, 
এবং তাহাই তাহাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হইর! থাকে, ইহাদের সান্তবিক 
*. “হৃদি গ্রাণে। গুদেহপান: মমণন। নাভিমণ্ড/ল। 
উদ।ন: ক&দেশেতু ধান: লবব শ্রগীরগ: ॥ € উপ[নিষত, শ্বতি, প্রাণ, ও তস্্) 


১০ জীবন-শিক্ষ। | 


লবুপাক কেবল হৃগ্ধা্দিতে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়ে, ইহা সাধারণ নিয়ম। 

এন্তলে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ আছে, তাহা এই-__ 
প্রার্কতিক নিরমে পুরুষের অপেক্ষায় নারীদিগের “গর্ভাশয়-_জরামু” নামক. 
একটা অধিক যন্ত্র আছে, এ স্ন্ চর্মকোশ জরাযুটা সমান ও অপান 
বাঘুর সন্নিহিত অবস্থিত সেজন্য উহা উভয় বায়ু দ্বারাই পরিপূর্ণ থাকে, 
এ জরামুস্থিত বাযুকেই বৈগ্যশাস্ত্র এব* স্থৃতিশাস্ত্রে__“প্রবলঙ্থতি মারুহ” 
নামে অভিহিত করিয়াছে । 

উক্ত গঞাশয়স্থিত বাধুকে বিশুদ্ধবূপে রক্ষা ও অধোগামী কবাই 
. নিবাপদ্দে প্রপবের কারণ, অন্তথা গর্ভবিনাশ বা গর্ভের বিকৃতি জন্মাইতে 
পরে, ইহ,ও বৈগ্ভ শান্ত্রেই সমস্বরে উৎকীর্তভন করিরাছে * প্রসবের জন্য 
নবীগণের অন্থলোমে-_অধঃশ্রোতে প্রব্মহিত স্তিমারুতেরই সবিশেষ 
আবণ্ঠকতা, জরাযুস্থ স্ুতিমারতের অন্ুলোমে প্রবাহ রক্ষা করিতে হহলে 
নারীজনের স্প্হান্গুরূপ আহার এবং অন্থুরূপ নৃছব্যায়ামের মত অঙ্গ চালনায় 
পরিশ্রমের আবগ্তকতা, যেমন গৃহকন্্ম পাককর্থ্ে পাকাগ্রি সেবন ত্রিদোষক্র 
পচ্যনান বাঞ্জনের ধূমগ্রহণ * ও পাককর্মের নিষ্পাদক মরীচ হরিদ্রাদি 
পেষণ ইতাদি কর্ম সকল। গৃহস্থ ঘরের বালিকারা বাল্যাবস্থা হইতেই 
ক্রীড়াচ্ছলে উক্ত গৃহ কন্মন ( ভবিষাৎ জীবনে যাহা আবপ্তক হইবে ) অভা:স 
কারতে করিতে বয়ঃস্থাদশায় সত্য সত্য এঁ সমস্ত কর্ম করিয়া গর্ভের চতুর্থ 
মাস পর্যান্ত প্রদব বায়ুর অন্গুলোমে নীচের দিগে গতি রক্ষা করিবে। 
সধবা রমনীরসমুচিত শরীর গঠত করিবে, ইহা বৈস্তশাস্ত্রের ইঙ্গিতে 
মন্বাদি শাস্ত্র মাথার দিব্য দিয় বলিয়াছেন । 


* পুরু'ষর প্রাণায়াংম 'যমন বত পিত গ্রেম্ার বৈষমা নষ্ট কর, তদ্রাপ 
পাকের সম লবণ হুগিদ্র। ও মগীের ধুম গঞ্জে নারীনপের উক্ধ অব নষ্ট করে। 


শি 
* 


স্ত্রীধর্ম ও আচারের উপকারিতা! । ৯০৫ 


কিন্ত ভীমাঙ্জুনের মত বীরপুরুষোচিত শঙ্খবাদন সধবা স্ত্রীলোকের 
কর্তব্য নহে, তাহাতে জরায়ুর স্থপ্্ চন্ম ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা, অথবা 
নিঃশ্বাস রোধে শখ বাজাইলে অপান বাষু সমধিক প্রকৃপিত হইয়া গর্ভ- 
বিদ্রাটও উন্মইতে পারে, এজন্যই শাস্তে বনিয়াছেন যে স্্রীলেকের বাদিত 
শঙ্ঘধ্বনি যতদূর শোনা যায় সে স্থান মা লক্ষ্মী ছাড়িয়া যান।* 

ভিন্দুর বাণিকারা পূর্বে প্রকৃতি ও রীতির অন্ুসারেই একত্রিত 
হইয়া ধৃলখেলায় বিবাহের যজ্ঞ নিমন্ত্রণ সাজাইত, পুতুল বরের সঙ্গে পুল 
কন্ত'র বিবাহ দিত, মহাবজ্ঞের আয়োজন করিত কেহ উনন তয়ার করিত, 
কেহ জল অ'নিত, কেহ বাট্‌না বাটিত, কেহবা কল্পিত কোট্না কূটত, 
কেহ আগুন জ্বালিয়া অন্নপূর্ণা ও নলরাজাকে প্রণাম কপির গাছ 
পাতা লতা খড় ইত্যাদি বস্ত দ্বারাই শুক্ত হইতে মিষ্টান্ন পর্যন্ত রন্ধন 
করিত, পরে যথারীতি কোমরে পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল বীধিয়া হাতের 
কনুই ছাড়া সর্বংঙ্গ ঢাকিরা ঘোমটা টানিয়া পাছুখানি যোড় করিয়া পরি- 
বেশন করত এবং এই প্রাটীনাদের অন্গকরণে পরিবেশন করিত, যেমন_- 


“নানা দেয়ং উন দেয়ং দেয়ঞ্চ কগকম্পুন । 
শিরসঃ কম্পনে দেয়ং ন দেয়ং ব্যদ্বঝম্পনে ॥৮ 


এইরূপে বিবাহ ক্রীড়া সম্পন্ন করিত। সেই অভ্যাস ও সংস্কারে 
বিবার পরও প্রকৃত গৃহকন্ম আবশ্তকীয় কাথা ইত্যাদি সেলাই কন্ম, 
মাঙ্গলৈক চিত্রকর্শ, যজ্জোপবীতের সুত্র নিশ্মীণ, পৃজা আহিকের সাজ, 
ও শিব গঠন করিত, পাক কন্ম পাকাগ্নি সেবন পরিবেশন ও শব্যা উত্থাপন 
করিয়া অন্নপূর্ণা বা লক্ষ্মীর মত ষশ এবং শরীর স্বাস্থ্য উপার্জন করিত, 
প্রসব বাত্রাট উন্রামক বা অসম্মার (হিষ্টিরিয়া) ইত্যাদি রোগ তাহাদের 
* হ্রীপাক শঙ্ঘধবনিভিং শূত্রাণাঞ্চ বিশেষত: 
ভত। রুট! যতি লঙ্্ীঃ স্থলমন্থৎ স্থল ত 52 ॥ (শব্দকল্প, শঙ্খ শব্দ) 





১০৬ জীবন-শিক্ষা | 


ত্রিসীমায় ও আসিতে পারিত না, গৃহকর্মের অনুরূপ ব্যায়ামের কার্ধ্য 
করিত, বলিয়! বশুদ্ধ ক্ষুধার জন্য সধবা স্বী সম্বন্ধে “আহারো দ্বিগুণ: স্ত্রীণাং” 
অর্থাৎ পুরুষাপেক্ষায় স্ত্রীলেকের আহার শক্তি দ্বিগুণ অধিক, এই মহাজন 
বাকোর ও যথার্থতা তৎকালে উপলদ্ধি হইত ?? এবং ও ক্ষুদ্র ব্যায়ামের 
জন্যই গর্ভিনীগণের গর্ভাশযস্থ প্রহ্থতি বাহু অন্থলোমশ্রোতে প্রবল বেগে 
আধোদেশাভিযুখে প্রবাহিত হইয়া মেরুদগ্ডাভিমুখে উদ্ধ মন্তকে অবস্থিত 
গঠস্থশিশুকে অধোমুখে প্রসবপর্থে নিঃসারিত করিয়া দিত প্রসবে, 
কোন রূপ বিভ্রাট ঘটিত না, নিরাপদে প্রসবের পরেও দেশজ 
সর্ধত্র স্থল প্রাচীনাদের উপদিষ্ট কুমারিয়া গোটার রস, সিংহ 
মতম্তের ঝোল, পেয়াজ প্রন্থতি সেবনে স্থতিকা রোগ হইতে নি্ুক্ত 
থাকিত। বিদেশীয় মগ্ঘ মিশ্রিত তীব্রবীক্জ ওষধ সেবন না করায়? 
প্রস্তুত বালকও বালরোগে প্রায়ই আক্রান্ত হইত না। প্রাচীন নীতি 
পদ্ধতি অনুসারে যাহারা এখন ও চলিয়া থাকে তাহাদের মন্দাগ্রি প্রসব বিভ্রাট 
হুতিকাযরোগ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, এবং তাহাদের বালক বালিকাগণের 'ও 
কোনরূপ প্লিবার খারাপ” রোগে বিপদ ঘটে না। আর যাহারা উক্ত 
নিয়মের ব্যতয় আচরণ করে, তাহাদেরই নানারূপ বীভৎস প্রসব বিভ্রাট 
ঘটিতে দেখা যায় , | 

সত্রীলোকেরা শ্বভাব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রের বিপরীত ভাবে আচরণ 
করিলেই তাহার মন্দ ফলতোগ করিবে। ম্বভাবতঃ পুরুষাপেক্ষায় নারী- 
দিগের মন্তিফ অল্প ও ভুূর্বল, জ্রায়ু যন্ত্র অধিক, অতএব যদি উহারা 
জরাঘুর উপকারক গৃহকম্মাদি পাকের অগ্রিসেবন না করে, এবং হহীর 





(11) গশ্বীণামষ্রতণঃ কামো বাবসারশ্চ ষড়গণঃ। 
লঞ্জ। চডুওপ। ডাসান'হরশ্চ তদদ্ধক:॥” ( বৃহৎপরা, ৪, ৫৯) 





স্্রীধশ্প ও আচারের উপকারতা । ১০৭ 


বিপরীত কেবল লেখাপড়া! জ্ঞান বিজ্ঞান 'অনধিকার চর্চায় মস্তিষ্ক পরিচালন! 
করে অথবা শঙ্খবাদন ব' দ্বশ্চিস্তা উন্নত স্কতার জনক কুৎসিত নাটক নভেল 
পাঠ করে, বা বিনা কর্মে বসিয়া শুইনা দিন কাটায়, প্রস্থতি 
মারুতের অন্ুলোমে গতি চালনা না করে, ক্ষুধা কমিয়া যায়, তবেই তাহাদের 
জরাযুস্থ বাষু প্রকুপিত হইয়া বিলোম উদ্ধ শ্রোতে গত হইয়া মস্তিক্ষের 
বৈরুত জন্মাইয়! হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগ জন্মায়, উক্ত বাষুর প্রবাহ 
উদ্ধগত হহলে গর্ভস্থ বালক আর অধোমুখে প্রসব পথে আসিতে 
পারে না, * তখন প্রস্থতির মেরুদণ্ডাভি মুখে উদ্ধ মন্তকে নিয়পদেই 
থাকিয়া যায়, এইহেতু উদ্ধে প্রবাহিত বাঘু স্ুখপ্রসবের বাধা জন্মায়, 
যদিও অপান বাঘুর মন্দ বেগে গর্ভস্থ শিশু প্রসবপথে কথঞ্চিৎ উপস্থিত 
হয় তাহাও বীপরীত ভাবে, অর্থাৎ আগ্রে মুখ না আসিয়া পা অথবা একটা 
হাত এইরূপে উপস্থিত হয়, তাহাতেই প্রসবে বিপদ ঘটে । এজন্যই 
সধবাগণের পতি সেবা গৃহকন্ম্ন * ব্যতীত জপ তপস্ত। লেখাপড়া ইত্যাদি সকল 
কম্মই শান্সে নিষিদ্ধ । যেমন ধনু হইতে বাণের অগ্রভাগ প্রথমে নির্গত হয়, 
সেইরূপ নবম বা দশম মাসে প্রবলতর “স্তিষারুত” গভস্থ শিশুকে মস্তক 
অগ্রে করিয়া প্রসব পথে নিঃসারিত করে 11 

কিন্তু যে সকল নারীর গর্ভ সম্ভাবন! নাই, যাহার! বাল্যাবস্থায়ই ব্রহ্ষচধ্য 
আশ্রয় করেন, যেমন বৈদিক গাগা” আত্রেরী, এবং অবীরা, বিধবা যাহাদের 
পক্কান্ন আহারে নিষিদ্ধ, তাহার! পুরুষের মত পাককার্ধে অগ্নি সেবন, ও 
পরিবেশনাদি শ্রমসাধ্য কর্ম না করিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ের রি জপ তপন্তা 








“বাত গ্রক্োপকাঞ্জানেবামানায়া গর্ভে ন বৃদ্ধিং প্রাপ্পোতি পারভুদ্কবাৎ” 
(চরক, শারী, ৮ কঃ) 


1 'নবমে দশম মাসি গ্রবলৈঃ হুতঠিমারুতৈ১। 
নিঃল।য্যতে বাপ হইব যগুচ্ছংদ্রপ »জ্বরত 1 (বাজ, প্রার। ৮৬) 


১৪৮ জীবন- শিক্ষা । 


পু্গী আহিক ও আধ্যাত্মিক শা্রাধ্যয়নে মন্তিফ টালনায় সমান ও অপ্পান 
বায়ুর উদ্ধশ্রোত গতি সাধন করিপধও ক্ষতি নাই। 
এন্ত শান্ত্রকারগণ রমণীগণের সম্বন্ধে নির্ান্ধ সহকারে কেবন্লু গৃহকর্প 

দেবকন্দদ, পৈত্রকর্দম ও লৌকিককর্মে পাকাধিকার পাকান্ি সেবন, ' 
পাকোপ করণ সম্পাদনের জন্ত পুনঃ পুন: উপদেশ দিয়াছেন, উক্ত নিয়ম 
এতি পালন না করাই প্রসব বিভ্রাটের কারণ, হি্টরিরী ফ্লৌগের কারণ, 
এবং গভ'বস্তা হইতে প্রন্থতি বিদেণায় তীব্রবীর্ধ্য উষব সেবন, সপ্ত: এ 5 
বালকের বিদেশীর় তীর উুঁষধ সেবন, এবং ঈখরের প্রদত্ত সন্ত যাগ 
যে সে ধাত্রীর স্তস্ত পান ইতাদি “লিবার খারাপ” রোগের কারণ কিনা ? 
ইহা বুদ্ধিমান লোকের বিবেচনায় অধীন । 
দিঘ'যু প্রবীর- হিন্দুগণের পুভ্রাৎপাদন, অতি পবিভ্রধ ক্দপ্রণোধিত, উহ? 
পৃ্রোৎপাদন। পশ্তভাবপ্রস্থত নহে। জগতে পুক্রাপেক্ষায় প্রেমাম্পদ অর 
দ্বিতীর কেহই নাই, পুত্র প্রহিক ও পারূত্রক একমাত্র কলাণ-সাধর্ন, 
জগতে অনন্ত প্রি বস্তর ষুধা পুক্রকেই সকলের শীর্ষস্থানীয় ইহ বেদের 
কথা মন্থুত্ের ত কথাই নাই, পশ্তপঞ্ষির অন্তঃকরণও পুনল্রন্নেহের অধীন, 
পু ষে কি অনির্ধনীয় স্বর্গীর অম্বৃত ময়, আনন্দ সাগরের পরিচ্ছিন্ 
সৃন্তিরূপে অন্বাঙ্গিনীর জঠরে আবিভূতি হয়, তাহা বর্ণাতীত । পতি স্বয়তহর 
যাহার উপরে প্রবি্ হইয়া পুল্ররুূপে জন্মগ্রহণ করে, এজন্যই পুন 
সমাধিক স্বেহভাজন, ইহাই শাস্ত্েরই মত * 

সকলেরষ উকানস্তিকী লাললসা ষে, পুত্র নীরোগ, দীর্ঘায়ু, ধার্ট্িক, বিদ্বান 
শুনবন এবং প্রবীর-পদবাচা হউক । কিন্ত প্রথমে নীরোগশরীর ও দীর্ঘ.যু 


». "পতির্ভাহ।ং সং প্রবিশ্ত গর্ভে ভূ্ৃহ জারতে। 
গ/র/রাভদ্ধি এায়হং বদদতাং জায়তে পুনঃ ৪৮ ( মনু, ৯৮) 


দির্ঘায়ু বীর পুক্রোপাদন | ১০৯ 


না হইলে ধর্্মাদি উপার্জন সেই পুত্রের পক্ষে একাস্ত অসম্ভব । এবং সমাজে 
কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সংখ্যাধিকাই প্রার্থনীয় ও কল্যাণকর ইহাও রামায়ণ 
ত ও মহাভারত পাঠে স্প্ট উপপন্ন হয়। অতএব স্ুস্থশবীর, দীর্ঘাযুদ্ধ, ধাম্মি ও 


প্রবীন বহু পুন্রোৎপত্তি এবং অল্প কন্তোৎপত্তির জন্য খধিগণ যুক্তিযুক্ত 
উপদেশ প্রদান করিয়া গিশ্বাছেন__ 


প্রথমতঃ কালের অনিব্বচনীয় শক্তি বুঝিতে পারিয়! ধষিরা বলিয়াছেন 
যে, খতুব প্রথম তিন দিন পরিত্যাগ করিয়া, মানব পুন্রার্থী হইলে, যুগ্ম 
পিনে, আর কন্তার্থ অপু দিনে সহবাস করিবে । (*) 
কিন্থ সেই শ্ম দিনেও যদি শোণিতের ভাগ আধক হু, এবং শুক্র 
হাগ নান তয, তবে পুন! জন্মিনা পুরুষের স্বাৃতি প্রককাত বিশ 
কন্াই জন্মিবে। ইহা_চরকন্তু কত ৪ বাগ জট লেন 
শুক্রাধিক্যে পুরুষ, রক্তাধিকা কন্তা, এবং শুক্র ও খোগিত্ব সমান 
হইলে ক্লীব উৎপন্ন হয়। (1) এজন্ঠ যাহাতে রক্তের নানতা! হয়, সে জা 
প্চুকালে যোষিদ্গণ অতিশয় কায়ক্লেশে থাকিবে, একবেলা অতি অল্প 
অণ্ভার করিবে, বিলাসিতা চিত্তের প্রফুল্লতা বা কোনরূপ আমোদ প্রমোদ, 
একবারে পরিত্যাগ করিরে, ও অতি দীন-ছুঃখিনীর মত থাকিবে, ইহ 
স্মশতাচার্যা বলেন 
৯) “সষাড়শর্ত,পিশ। শ্রীণাং তাহ যুগ্মাঙ সংাৰশেৎা যোজ্ঞাবন্কী, তচার টা) ৭৯) 
শনবানাৎ প্রভৃতি যুগে সংবদেতাং পৃত্রকামৌ চাযু গ্যু দুহিতৃকামী ॥" 
(চগক। শারী, ৮) 
(1) প্রাক্তেন কল্তামধিকেন পুল্নং শুরুণ।” (চরক' শরীর, অধ্যায়) 
“অতএব চ শুর্রস্ত বাছলাজ্জায়তে পুমান্‌। 
রন্তত্য স্ত্রী তয়: সাম্য ক্রীবং শু্রার্বে পুনঃ ॥* (বাগ ভট, শরীর, ১৬) 
"তত্র শুক্রবাহুলা।« পুমান্‌ আত্তবব।হল্যাৎ স্ত্রী সাম্যাদুভয়োনপুংস কমিতি।” 


( হুক্রত, শারীর, ৩৩) 
“ম.স্জালক্কাররহিত। দর্তসংস্যরশায়িনী ) 


পর্ণে শরাৰে হত্ডে ব। তৃ্রীত ব্রক্ষচারিলী ।” (ঝাগভট। শাদীর, ১২৭) 


১১৪ জীবন-শিক্ষ1। 


পগ্ধাতৌ প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী দিবাস্বপ্লাঞ্জনা শ্রুপাতন্গানান্থ- 
লেপনাভাঙ্গ  নখচ্ছেদন প্রধাবনহসনকথনাতিশন্দশ্রবণাবলেখনাধীনায়াসান্‌ 
পরিহরে২।” (সুরত, শারীর, ২২৪) র্‌ 
অর্থ-খতুর প্রথম দিন হইতে যোষিদ্গণ ত্রহ্মচর্যা ( পুংসংসর্গ রহিত ) 
অবলম্বন করিবে, দিবানিদ্রা অঞ্রনধারণ, রোদন, স্নান, অঙগমার্জন, গন্ধদ্র বা, 
( আতর গোলাপ ) তৈল, নখচ্ছেদ, ধাবন, হাস্তপরিহাস, বাক্যালাপ বৃহৎ 
শব্দশ্রবণ এবং ভূমি কর্ষণাদি শ্রমসাধ্য কর্ম পরিত্যাগ করিবে । এবং 
“দর্ভসংস্তরশায়িনী করতলশরাবপর্ণান্ততমভোজিনী হবিস্যং ত্রাহং ভর্তঃ 
সংরক্ষেত্, (সু শ্রুত শারীর, ২২৪) (১) 
অর্থ-কর্কশ কুশাদি রচিত কটে ( চাটাই ) শয়ন করিবে, হল্তে 
পরায় অথবা কলা পাভায় ধাইবে, তিন দিন হ্বিষ্য ভোজন, অর্থাৎ 
বলপুষ্টিকর মতস্ত মাংসাদি আহার করিবে না, এবং তত্ুসংসর্গ করিবে না। 
বশিষ্ঠ বলেন_- 


“ত্রিরাজ্রং রজস্বালা অশুচির্ভবতি সা নাঞ্জাৎ নাভাঞ্গাৎ নাগ্ম, 
স্নায়াৎ অপঃ শরীর ন দিবা স্বপ্যাৎ ন রক্ষণ প্রস্থজেৎ নাগ্রিংস্পৃশেহ ন দস্তান্‌ 
ক্ষালয়েৎ ন সায়নন্্ীরাৎ ন গৃহান্নিরীক্ষেত ন হসেৎ ন কিঞ্চিদাচারেৎ॥” 


অর্থ রজস্বালা কামিনী যেই তিন দিন অণুচি থাকে, এই তিন দিন 
সে অগ্রন পারিবে না, তৈল মাথিবে না, খাটে শয়ন করিবে না, দিবসে 
শয়ন করিবে না, রজ্জ, নির্মাণ করিবে না, অগ্ি স্পর্শ করিবে না, দন্তমার্জন 
করিবে না, মাংদ আহার করিবে না, গৃহের বাহিরে যাইবে না, 
হাসিবে না, এবং অপর কোন কার্ধ্যই করিবে না। * 








* ইত্যাদ নিয়ম এখংন। মহারাহীয় ও পৃব্ববঙ্গীর দিগের মধ্যে দেখ। যায়। 


দার্ধানু বীর পু'জাতপাদন। ১১১ 


মহর্ষি বেদব্যাস শ্রেষ্ঠ পুত্রোৎপত্তির কারণ এই নির্দেশ করেন__ 
“অশ্রীয়াৎ কেবলং ভক্তং নক্তং মৃগ্মমভাজনে । 
স্বপেদ্‌ ভূমাবপ্রমত্তা ক্ষপেদেবমহন্ত্ররং ॥ 
স্নায়ীত চ ত্রিরাত্রাস্তে সচেলমুদিতে রবৌ। 
ক্ষামালঙ্কদমাপ্রোতি পুত্রং পৃজিতলক্ষণং |” 

».. অর্থ -খতুমতী স্ত্রীতিনদ্দিন দিবাভাগে অনাহার থাকিয়া মু্তক 
পাত্রে, রাত্রিতে কেবল মাত্র ভাতেভাত খাইবে, ভূশযাার শয়ন করিবে, 
তিন দিন পরে স্নান করিবে এইবূপে ক্ষীণভাবাপন্নী হইয়া অলম্কৃতা হইলে 
সব্বাশ্রেষ্ট পুত্র লাভ করিতে পারে। 

বিষুধন্মোত্তরে কথিত আছে _- 
আহারং গোরসানাঞ্চ পুষ্পালঙ্কার ধারণং । 
অগ্নিসংস্পশনঞ্চেব বজ্জয়েচ্চ দিনত্রয়ং ॥৮ 
অর্থ-_খতুমতী স্ত্রী তিন দিন দ্বৃত, হুগ্ধ, দধি ও মত্স্ত মাংস প্রন্গতি 
আহার করিবে না, চিত্তের আমোদ জনক পুষ্পমালা ও অলঙ্কার পরিবে 
ন', এবং অগ্রিষ্গর্শ করিবে না। 
চিরকালই সমাজে পুরুষের সংখ্যা অধিক, এবং কন্তার সংখ্যা নান 
বাঞ্চনীয় ছিল, কন্ঠার সংখ্যা অধিক হইলে যে সমাজে কি দু্দশা 
তাহ" প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অতএব কন্ঠার সংখ্যা যাহাতে অধিক না হয়, এজন্য 
বজস্বালার আহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে এত কঠোর নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছে. কেন 
না ধু অবস্থায় ছুগ্ধ, ঘ্বত মত্স্ত মাংস (*) ও ছুইবেলা আহার করিলে 
স্ত্রীলোকের শরীরে রক্ত বৃদ্ধি হইবে, অলঙ্কারও গন্ধদ্রব্য সেবনে, স্ফুত্তি ও 
তেজোবৃদ্ধি হইবে, ইহাও রক্তাধিক্যেরই অনুকুল হইয়া কন্তা জন্মাইবে, 
অতএব সেই অবস্থায় কষ্টে স্থাষ্টে জীবন রক্ষার মত কদর্যাভাবে অল্লাহার, 
ক আমিষ প্রতিদংহারাৎ গ্রঞজ। হ্যাযুদ্মতী ভবেৎ ৪” ( মহাত। জনুশা, ৫৭।১৭) 
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কষ্টে শয়ন ও অল্পগিদ্রা হারা শরীর শুষফ ও ছূর্ববল না করিলে হয়ত গর্ভ 
সঞ্চশারই হইবে না, আর হইলেও পুরুষের শ্বভাব ও আফ্কৃতিবিশিষ্ট কন্যাই 
জন্মিবে, পুক্র নহে, তহা সমাজের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর। 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলেন-- 
“এবং গচ্ছন্‌ স্ত্রী়ং ক্ষামাং মঘাং মূলঞ্চ বর্জয়েৎ। 
্স্থ ইন্দৌ সকৃৎ পুন্রং লক্ষণ্যং জনয়েৎ পুনান্‌ ॥” (আ'চা, ৮০) 
অর্থ__(মিতাক্ষরামতে) পুর্কোক্ত প্রকারে অর্থাৎ পুক্রার্থী যুগ্মদিনে ও 
কন্ার্থী অযুগ্ দিনে আহারাদির সঙ্কোচে স্ত্রী হ্দীণা হইলে চন্দ্রশুদ্ধে সুস্থ 
শরীরে সহবাস করিবে, কিন্তু মঘানক্ষত্র 'ও মুপানক্ষত্র ত্যাগ করিবে, ভাবেই 
সর্বলক্ষণ সম্পূর্ণ সর্বগুণ.ক্রান্ত পুত্র হইবে। ষুগ্মরাত্রিতে ও যদি শোণিহের 
ভাগ অধিক হয়, তবে পুরুষের আকুতি ও স্বভাব বিশিষ্ট কন্তা হইবে। 
বীরপুল্র লাভের জন্য মহধি চরক এইরূপ বহুউপদেশ দিশ্বাছেন_যথা-_ 
স্ত্রী দি এইরূপ অভিলাষ কর যে, আমার উন্নতকায় গৌরধর্ণ সিংহবিক্রম 
দ্ধাচারী এবং সত্ববহুলং পুত্র হউক, তবে সে খতুন্নানের পরদিবম 
হইতে পরিষ্কত যবমন্থ * মধূদ্বত মিশ্রিত করিয়া একবর্ণ বৎস্বেশিষ্ 
গ'ভীর ছুগ্ষে আলোড়িত করিয়া রৌপ্য অথবা! কাংস্তপাত্রে করিয়া প্রাঠে 
মধ্যাহে ও সায়ংকালে সপ্তাহ পান করিবে, এবং মধ্যাতে শাভিলঙুলান্গ 
রা যবান্ন কেবল মধু অথবা কেবল গব্দধি ছারা আহার করিবে। এবং 
তদবধি অপরাহ্রে পরিষ্কত শ্যায়শয়ন, পরি ত আসনে উপবেশন 
পরিষ্কৃত পানীয়,-পান, উত্তম বন্ত্ে অলঙ্কার ধারণ ও বেশবিত্যাস করিবে। 
এবং প্রত্যহ প্রাতে অপরাহ্ণ শ্বেতবর্ণ বৃহৎকায় শ্বেতচন্দন ভূষিত প্রচণ্ড 





*. সন্ভ.তি: সর্পিবাভ্যক্তৈঃ লীতবারি পগিসুতৈ:। 
নাতাচ্ছো নাতিসান্রশ্চ মন্থ ই্তিধীঞ্জতে ।” 
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ত্ুষ ও উৎকষ্ট বলি অশ্ব মনোযোগ পূর্বক দশন ও স্মরণ করিবে, জদয়- 
গাহী সদালাপ করিবে, সব্ধদাী আনন্দিত থাকিবে, স্ুন্দরাকৃতি সৌমা- 
বচন সাশ্ষ্ঠটানকানী পৃরুষ ও ভ্ত্রীগণকে সর্বদা দশন ও ধান করিব, 
পণ দেহ নেত্র রসনা ও নাসিকার তৃপ্রিকর বিষয় সেবন কাবাব, 
এবং সবীগণের লহিত প্রিশ্সবস্ত আহার ও সদ্বাবহার করিবে । এইনগে 
সপ্পশ্তকাল অতীত করিয়া'অষ্টন দিবসে স্বামীর সভির্ত একত। অবগাহন 
স্নান কবিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার ধারণ পূর্বাক আনন্দচিত্তে স্বামীর 
পবিচধ্যা করিবে । ৯ 
“সন্থবৈশিষাকবাণি প্রনস্তেষাং তেষাং প্রাণিনাং মাহাপিভসত্থান্তন্তব্বত্র ণঃ 
“'তয়শ্চাভীঙ্ষৎ স্বোচিতঞ্চ কন্মসত্ববিশেষাভাসশ্চেতি ।চরক-শাবীর ৮জ 
অর্থ--গভাবস্তক শুক্র শোণিত সংযোগকালে মাতীপিতার মনে যেকপ 
ভাব থাকে সে সদূদর ভাব, এবং মাতা গভাবস্থায় ইতিভাস পুরাণাদি বাতা 
শরবণকরে, সে সকল পিফয়ে ষে যে ভাব থাকে, সেই সকল ভাব, জন্মা- 
স্থবের কম্মান্সনারে গভস্ত সন্তানের সংস্কারবলে অভ্যাস হর, গভস্ক প্রাণা 
*ংকালে পুণন্ঞীন থাকে, ইভা বেদবাকা 11 গর্ভস্থ শিশু জবঘৃস্থ অর 
পঁপমিত বাযুই মাতার নিঃশ্বীস উচ্ছবাসের সঙ্গে অভ্যাসকরে, ভূমিষ্ঠ হইতে 


* চরুক সংহিতার শারীর অষ্টমাধারে বীর পুত্র উৎপাদনের বিষয় বিস্তৃত 
ভাব আছে সেজস্ত সং্কু ত ভাগ দেওরা হইল না, যাহার ইচ্ছা হয়, মূলক 
পেখিবেন। গভিণা কিরূপ আহার করিলে কিরূপ পুল হয়, কিরূপ চিন্তা 
করিলে কিরূপ পু ভয়, ইতাদি অনেক বিষয় এ গ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে । 

4 মৃহবি চত্রকেব উপদেশের উদ্দেষ্ত এই যে, চিন্তাশক্তি ও আন্ত্ণক 
ভাবের এমনই অনির্বচনীয় মহিমা যে, পুল্রোৎ্পত্তির সময়ে পতিপত্রীব 


| 


যেরূপ চিন্তা যেরূপ ভাব যেরূপ মনের গতি থাকে, পুত্র কন্তারও আঁবকলই 
সেই প্রক্কৃতি সেই আকৃতি সেই সেই ভাব হইরা থাকে । 


৮ 
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না হইতে অনন্ত বন্ধাণ্ডের অনন্ত বাধুর আক্রমণে শিশু মণ্ছি 5 
প্রান ভইয়া কাদিতে থাকে, আর পূর্ব জ্ঞান ও পূর্ব সংস্কার ভুলিয়া গা 
অন্'নল্ঘারতমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে । * ,) 
অতএব ধাহারা দীর্ঘায় ধার্মিক প্রবীর পুত্র পাইতে ইচ্ছাকবেন, 
হাচাদের উক্ত রূপ ধষিবাক্যান্ুসারে ব্যবহার করা একান্ত বণ্তবা, অন্যথ' 
ক'কহালীরন্তয়ে পুক্র হইলে তক্জন্ত পশ্চান্তাপ করা ব্যর্থ। 


*. “জাতঃ স বাধুনা স্পৃষ্টো ন স্মরতি পুর্বং জন্মমরণং কন্ম চ 
গুভাশ্চভমিতি (নিরুক্ত, ১৮, ও গর্ভোপনিষৎ। ) 
এবং মহাভা, আদি, ৯*, ১৫1 এবং শান্তাননা, ১ম 


